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ক্রিকেট বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতা “বিশ্বকাপ ক্রিকেট”। উত্তেজনায় টানটান, 
রোমাঞ্চে ভরা এই প্রতিযোগিতার প্রতিটি মুহূর্তেই ক্রিকেট উৎসাহীদের মনে এনে দেয় 
উৎসাহ আর উত্তেজনা। বিশ্বকাপ ক্রিকেট বইটি সেই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চেরই 
সোনার খনি। উপন্যাসের ঢংয়ে লেখা, ছবিতে ভরা এই বইটিতে কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে 
৯৯৮৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতই। সেইটাই স্বাভাবিক। ক্রিকেট কুলীন বলে খারা 
নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটায় সেই ইংলণ্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়া প্রথম তিনবারের মধ্যে 
কিন্তু একবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। পেরেছে তারাই যাদের গায়ের রঙ 
কালো। যাদের সাহেবরা বলতো “ANS নিগার'। প্রথম দুবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছিলো | আর তৃতীয়বার বিশ্ববিজয় করে ভারত চমকে দিয়েছিলো সকলকে | তাই 
এই বইটিতে ভারতের সাফল্যের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে থাকছে, UA 
ছবি আর বিশ্বকাপের সম্পূর্ণ রেকর্ডস। খেলার সময় আর প্রতিযোগিতার পর এই বইটি 
ক্রিকেট উৎসাহীদের কাছে ‘গাইড বুকের’ কাজ করবে | 

বইটি সকলের ভালো লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। 
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ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় মুহূর্ত । 


بت تس 


দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


কথাটা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। ওকে এভাবে হাসতে দেখে 
এগিয়ে এলেন ক্লাইভ লয়েড। 

ব্যাপারটা কি? 

গ্রিনিজ আর হেইলকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ভিভ। বললেন,--ওরা ETE ! 

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবে তো?-_ফিস ফিস করে কথাটা বললেন রিচার্ডস। শুনতে 
শুনতে চোখ বড় হয়ে উঠলো গ্রিনিজ আর BCAA | 

লয়েড বললেন, _কথাটা সত্যি! 

মাথা নাড়লেন ভিভ,__হানড্রেড পারসেন্ট। 

যাও তাহলে সুনীলকে বলে এসো। কপিলকেও বোল। ওরা মজা পাবে। তবে সেই 
ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যানকে দেখাতে পারো ? 

_ না পারার কি আছে।---উনি তো ব্রিনিদাদেই থাকেন। আজ তো মাঠেও এসেছেন 
শুনলাম। 

AGS বললেন,__যাও, যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে সুনীল আর কপিলকে বলে এসো। 
খেলা আরম্ভ হবার সময় হয়ে আসছে। 

ক্যাপ্টেনের কথায় ভিভিয়ান রিচার্ড পা বাড়ালেন ভারতের সাজঘরের দিকে! 

একটু পরেই ভারতীয় সাজঘর থেকে ভেসে এলো হাসির শব্দ। সেই সঙ্গে 
আপসোসের ‘চুক FF আওয়াজ 

ভিভ তখন ঘটনাটার বর্ণনা দিচ্ছেন। তার দুপাশে দাড়িয়ে আছে ডেসমন্ড হেইন্স আর 
গৰ্ডন গ্রিনিজ। 

ত্রিনিদাদে টেস্ট ম্যাচের দিন সকালে একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক 
ফাটকাবাজের দেখা হলো মাঠেই। ফাটকাবাজ বললো,__একটা বাজি ধরা যাক! 

__কিসের বাজি? 

— আপনিই বলুন AT | 

ভারতীয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন,_ প্রথম ইনিংসে গ্রিনিজ আর 
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হেইল দুজনে মিলে যতো রান করবে-_সুনীল গাভাসকার করবে তার চেয়েও বেশি। 

--ঠিক আছে। কতো বেট? আপনি যা বলবেন আমি হারলে তার পাচশ গুণ বেশি 
দেবো। 

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বেশি সাহস করলেন না। বেট ফেললেন ২৫ ডলারের | 

এর পর কি হলো খেয়াল আছে তো? তোমরা আগে ব্যাট করতে নামলে। সুনীল খুব 
বেশি রান করতে পারলো না। সুনীল আউট হতেই ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন সেই 
ফাটকাবাজের দিকে। তারপর পকেট থেকে পঁচিশ ডলার বার করে দিয়ে দিলেন 
ফাটকাবাজের হাতে। 

তারপর আমরা ব্যাট করতে নামলে কি হলো দেখলে তো আজ। তোমাদের 
বলবিন্দার সিং সাধু গ্রিনিজ আর হেইন্সকে আউট করে দিলো ওরা কোন রান করার 
আগেই। তার মানে সুনীলের রান ওদের দুজনের চেয়ে বেশি। ভদ্রলোকের এখন গচিশ 
ডলারের গাচশ গুণ পাওয়ার কথা। কিন্তু সেই ফাটকাবাজকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে 
না। টনি কোজিয়ার বলে গেলো, সে বোধহয় ব্রিনিদাদ থেকেই পালিয়ে গেছে। 

মাঠে নামার ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভিভ, গ্রিনিজ আর হেইন্স ফিরে গেলেন নিজেদের 
ড্রেসিং FCT | ভারতীয় খেলোয়াড়রা পা বাডালেন মাঠের দিকে। 

ভারতীয় দল বা খেলোয়াড়দের নিয়ে বাজি ফেলা রীতিমত ঝুঁকির ব্যাপার। কথাটা 
যে কতো সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো ক'মাস পরেই। 


টেস্ট ক্রিকেট ভারত মোটামুটি খেলে। কয়েকজনের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রায় সব 
দেশের বিরুদ্ধেই ভারতকে রাবার এনে দিয়েছে। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে তখনও 
পায়ের তলায় মাটি খুজে পায়নি ভারত। ১৯৭৫ আর ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট 
প্রতিযোগিতার অতগুলো খেলার মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র একটি খেলায়। সব থেকে 
লজ্জার কথা হলো-_শ্রীলঙ্কার মতো দলও ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে। তাই ১৯৮৩ 
সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতীয় দল সম্বন্ধে কারও কোন আগ্রহই ছিল না। কপিলদের 
যখন দলবল নিয়ে ইংলন্ডে এলেন তখন তাদের কেউই পাত্তা দেয়নি। খবরের 


ব্াপার-স্যাপার দেখে চটে লাল ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব Fate | RITE 
এই জাঠ ছেলেটির কাছে ব্যাপারটা অপমানকর বলে মনে হয়। মুখে কিছু বলেন না। 
ভাইস ক্যাপটেন মহিন্দর অমরনাথকে শুধু চুপি টুপি বললেন,__জিমি, এই অপমানের 
বদলা নিতে হবে। প্রাণ দিয়ে খেলতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে ভারত একদিনের 


অস্ট্রেলিয়ার বুন ব্যাট চালিয়েছেন, পেছনে উইকেট রক্ষক মোরে | 


রিলায়ে কাপের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলায় মারমুখী সিধু৷ 
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তেমন সুবিধে করতে পারছেন না গাভাসকার। ক্যাপ্টেন আর ভাইস ক্যাপ্টেনকে এক 
সঙ্গে তার ঘরে আসতে দেখে একটু অবাকই হলেন সুনীল। জিজ্ঞেস করলেন,__কি 
হলো, এতো রাত্তিরে তোমরা দুজন? 
মহিন্দর বললেন,_ ইংরেজদের এই অবহেলার, এই অপমানের বদলা নিতে হবে। 
জিমি অমরনাথের কথা শুনে খুশি হয়ে উঠলেন সুনীল। তাকালেন কপিলের দিকে। 


সেকী! 
ঠিক তাই। যদি মনে হয় আমার জায়গায় অন্য কাউকে নামালে দলের সুবিধে 
হবে তাহলে তাই করবে। একদম অন্য কথা ভাববে না। 


কপিল আর মহিন্দর--সুজনে দুজনের দিকে তাকালেন। সুনীল গাভাসকার তখন 
হাসছেন। 


= বাটি । মতো বৰ্ষা অনেককাল ইংলক্ে হয়নি। শীত কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে 
গেছে বৃষ্টি। কখনও টিপ টিপ করে, কখনও মুষলধারে। মাঠ-ঘাট সব ভিজে ভিজে 


UN ক্রিকেটের প্ৰ্তি, কিন্তু খেলা আর হচ্ছে না। বসন্ত যে দে ভিজে 
তো বোঝার উপায়ই নেই। শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। 


১৩ 


HE 2229) I el 20)‏ ات 


6 


১৪ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


বেনসন হেজেস Sc ইয়া নাম। কারণ 
পাকিস্তান, ইংলণ্ড, নিউজিল্যাণ আর ভারত। শ্ৰীলঙ্কা আর জিম্বাবুয়ের যে কেন ee 
অঘটন 


ভি হিউজের নেতৃত্বে অলিয়া শক্তিশালী দল নিয়েই Rens খেলে ar 
ইয়ার্ডলিকে দলে নেওয়া হয়নি। এতে অৱশ্য খুশিই হয়েছিলেন ইংলণ্ডের 2 
দারুণ 0011 UBS আর বোলিংয়ে মোটামুটি বযাললড দলটির টিম Pi ন 


পা ফিডিং কোনদিক দিয়েই পাকিস্তান অবহেলা করার মতো aa গহে হাটি, 
পাকিস্ানের বেশিরভাগ যেলোম়াডই ইলেণ্ডের আবহাওয়ার সে Soot তা নয়, 


৮১ প্‌ = : 
মাদ্রাজে ভারতের বিরুদ্ধে জেতার পর আনন্দে উচ্ছুসিত অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা | 
- 7 _ - 


| রিলায়েন্স কাপের উদ্বোধন দিবসে মিয়াদাদের সঙ্গে কপিল । 


কপিলদেবের নেতৃত্বে খেলতে আসা ভারতীয় দলটিকে নিয়ে কেউ তেমন মাথা 
আমান অবশ্য বলারও কিছু লেই। আগের দুটি Ft 0১২৫ আর তেন মাথা 
শে ভারতজিতেছে মার একটিতে। তাও পূর্ব আফ্রিকার মতো একটি) হই 
২ হারিয়েছে। বাকি AI ম্যাচেই হার স্বীকার করতে হয়েছে ভারতকে o 


[J 


য়াড় 


ভারতীয় দলের 0 


গুনের হোটেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন নিউজিল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন জিওফ 
হাওয়ার্থ। পরদিন ওভালে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাদের খেলতে হবে ইংলণ্ডের সঙ্গে, 
অথচ তার দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই অসুস্থ। জ্বর। পেটের অসুখও হয়েছে 
PACA | কাল কাদের নিয়ে তিনি মাঠে নামবেন। এ তো অনেকটা ওয়াকওভার দেবার 
মতো অবৃস্থা। ইংলণ্ড ফাকা মাঠে গোল দিয়ে যাবে। 

হাওয়ার্থ যখন হোটেলে বসে এই কথা ভাবছেন, ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব 
তখন তার দল নিয়ে ২১০ মাইল দূরে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। পরের দিন অর্থাৎ জুন মাসের ৯ 
তারিখে এই মাঠে, ওয়েস্ট ইপ্ডিজের সঙ্গে! ভরিতের প্রথম, মোলাকাত। 
তবে খেলাটির ফলাফল নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না। সকলেই ধরে নিয়েছেন, 
ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ম্যাচটা গা ঘামানোর খেলা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে 
সহানুভূতি প্রকাশ করছেন অনেকে। কেউ কেউ বলছেন, আহা বাছারা প্রথমেই 
একেবারে বাঘের মুখে। 

তা ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বাঘ তো বটেই! যে দলে গৰ্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড 
বোলাররা আছেন-_সেই দলকে বাঘ বলতে আর বাধা কোথায়। 

প্র্যাকটিসের পর হোটেলে ফিরে গেলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এৰটু পরেই টিম 


টিম মিটিং-এ এসে সুনীল গাভাসকার সেই কথাই বললেন। বললেন, তিনি পুরোপুরি 
সুস্থ নন। কাল প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাকে নামানোর ঝুঁকি না নেওয়াই 
ভালো। 
_ মহিন্দর বলেন,_তুমি ভুল করছো সানি। তুমি দলে থাকলে দলের ওয়েট অনেকটা 
“বেড়ে যায়। প্রতিদ্বন্থী দলকে তোমার জন্যে খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। আমার 
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মনে হয় তোমা র থাকাই ভালো। 


শুরু হোক ‘খেলা’ ষাট ওভারেরই হবে। দরকার হলে ম্যাচ পর দিন টেনে নিয়ে যাওয়া 
হবে। 


অপেক্ষা করে আছেন। 


কপিল ধীর পায়ে ঢুকলেন সাজঘরে। ভার মুখের অবস্থা আর মাথা নাড়া দেখে 
সকলেই বুবালেন--কি হয়েছে। ভারতকে আগে ব্যাট করতে হবে। 
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গাভাসকার আর শ্রীকান্ত, প্যাড পরে নিলেন। বেলা তখন একটা বেজে গেছে। 
১৯৮৩ সালের বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচটি খেলতে নামলো ভারত। লয়েড বল 
তুলে দিলেন মাইকেল হোল্ডিং আর OHS রবার্টসের হাতে৷ ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে শুরু 
হলো ব্যাট ও বলের লড়াই। ক্যারিবিয়ান ফাস্ট বোলারদের দাপটে গাভাসকার আর 
শ্ৰীকান্ত মাথা তুলে দাড়াতেই পারলেন Al | রান উঠতে লাগলো অত্যন্ত মন্থর গতিতে। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়দের মুখে ঝলমলে হাসি। তাদের মনে সেই পুরনো 
বিশ্বাসটাই দৃঢ় হলো। ভারত একদিনের ক্রিকেট মোটেই খেলতে পারে না। ইতিমধ্যেই 
হোল্ডিং আউট করেছেন শ্রীকান্তকে (১৪) আর মার্শাল বল করতে এসেই ফিরিয়ে 
দিয়েছেন গাভাসকারকে (১৯)। মহিন্দর অমরনাথ ২১ রান করে আউট হলেন জোয়েল 
গারনারের বলে। ওদিকে ততোক্ষণে ২২ ওভার খেলা হয়ে গেছে। ভারতের রান মাত্র 
৭৬। তাও তিনটি উইকেট হারিয়ে। একদিনের ক্রিকেটের পক্ষে রীতিমতো শোচনীয় 
স্কোর। 
আগেরদিন রাত্তিরে টিম মিটিংয়ে ভারতের খেলার স্্রাটেজি ঠিক..করা! হয়েছিল। কপিল 
বলেছিলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলারকে সমীহ খানিকটা করতেই হবে। 
ধরে নেওয়া যায় গোড়ার দিকে ওদের বিরুদ্ধে আমরা খুব বেশি রান করতে পারবো না। 
আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পঞ্চম বোলারের জন্যে। সে বল করতে এলেইংআমাদের 
হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে নিতে হবে। প্রথম দিকে তাড়াতাড়ি রান করতে না 
পারবার ঘাটতি যতোটা সম্ভব পুষিয়ে নিতে হবে তখন। সন্দীপ পাটিল আর যশপাল শর্মা 
যখন লড়ছেন, তখনই বল করতে এলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম বোলার ভিভিয়ান 
রিচার্ডস। ভিভের হাতে বল দেখে একটু নড়ে চড়ে দাড়ালেন বোম্বাই আর হরিয়ানার দুই 
খেলোয়াড়। তাদের মনে পড়লে গতকালের রাতের কথা। | দুজনেই শুরু করলেন হাত 
খুলে মারতে। দুওভারে ১৩ রান দেওয়ায় লয়েড সরিয়ে নিলেন ভিভ র্লিচাৰ্ডসকে। বল 
তুলে দিলেন গোমসের হাতে। কিন্তু সন্দীপ-আর যশপাল তখন দুরস্ত। সন্দীপ অবশ্য খুব 
বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। গোমসের বল মারতে গিয়ে সরাসরি বোল্ড হলেন তিনি। 
করলেন ৩৬ রান। ভারতের রান গিয়ে দাড়ালো ১২৫-এ। কপিলদেবও এসেই মারতে 


সহযোগিতার হাত। যশপাল 


চারটি করে রান। 


রান। ভারতের রান উঠতে লাগলো খুব তাড়াতাড়ি। যশপাল শর্মা ১২০টি 
বল খেলার ফাকেই তুলে নিলে ৮৯ (৯টি বাউন্ডারি হাকিয়ে) রান। তারপর হোল্ডিংয়ের, 


AGA 
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‘বল মারতে গিয়ে সরাসরি বেল্ড হয়ে গেলেন। ভারতের ৬ উইকেটে ২১৪ রান। . 
যশপালের ফেলে যাওয়া জায়গায় এসে দাড়ালেন উত্তর ভারতের আর এক 
খেলোয়াড় মদনলাল শর্মা। বিনি (২৭) আর মদনলাল (অপরাজিত ২১) ভারতের রান। 
অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন | কিরমানি রান আউট হলেও, শাস্ত্রী এসে মদনলালের 
পাশে দাড়াতে পেরেছিলেন। যাট ওভারের কোটা যখন শেষ হলো ভারতের তখন ২৬২ 
রান। ব্যাট করতে নামেননি শুধু বি এস সাধু। 
২৬২ রান খুব খারাপ স্কোর নয়। খানিকটা চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো বটে। অবস্থা 


এখন যা তাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জিততে হলে লড়তে হবে। ভারতীয় বোলাররা 


ক্যারিবিয়ান ব্যাটম্যানদের চ্যালেঞ্জ জানাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। 

সেদিন বিকেলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যখন মাঠে নামলেন তখন তারা উত্তেজনায় 
টানটান। খেলা পরের দিনও চলবে। এ কথা বুঝে হাল্কা গালে ভারতীয় খেলোয়াড়রা 
ফিল্ডিং করতে নামলেন। কিন্তু নজর তাদের ঈগলের মতো | একটা ক্যাচ তারা ফেলবেন 
Al | একটা বল গলতে দেবেন না। 

গ্রিনিজ আর হেইল যখন ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামলেন, তখন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি 
পড়ছে। বল জোরে মারার ঝুঁকি না নিয়ে দু'জন একটি একটি করে রান নিতে লাগলেন 
তাদের লক্ষ্য তাড়াতাড়ি রান তোলা। কাল বৃষ্টি হলে পরের ব্যাটসম্যানরা বিপদে 
পড়বেন। তাই যতোটা সম্ভব স্কোর এগিয়ে রাখতে চান। তাড়াতাড়ি এক-দুই রান নিতে 
গেলে রান আউট হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চটপট ৪৯ রান তোলার পর 
RA রান আউট হয়ে গেলেন। ছ রান পরে সাধুর বল সুন্দরভাবে সুইং করে এসে 
ভেঙে দিলো গ্রিনিজের স্টাম্প। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৬ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারালো। 
সেদিনের খেলাও শেষ হলো। | 

জেতার জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর চাই ২০৭ রান। রিচার্ডস, ব্যাকাস, লয়েড, 
দুজো, গোমসের মতো ব্যাটসম্যান আছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা তাই নিশ্চিত মনেই 
প্যাভিলিয়নে ফিরলেন। 

রাত্তিরে কপিলদেবের ঘরে আবার সবার ডাক পড়লো। অধিনায়ক বললেন,--আজ 
আমরা যেভাবে বল করেছি, ফিল্ডিং করেছি__কাল ঠিক একইভাবে চেপে ধরতে হবে 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। কোনরকমে ভিভকে যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই ওদের 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। আমি শুধু এইটুকুই চাই__একটা বলও আমরা ছাড়বো না, একটা 
ক্যাচও ফেলবো না। 

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করার জন্যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে কতোটা তৎপর 
তার প্রমাণ পাওয়া গেলো পরদিন খেলা আরম্ভ হতেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে যিনি ম্যাচের 
পর ম্যাচ জেতান, দলের যিনি 2-5 ভিভিয়ান রিচার্ডস বিনির একটা শর্ট বল 
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গেলেন জোরে মারতে। বিনির বল লেটে সুইং করে ভিভের ব্যাট ছুঁয়ে চলে গেলো 
উইকেটের পিছনে কিরমানির হাতে। মাত্র ১৭ রান করে আউট হলেন রিচার্ডস। ওয়েস্ট 
ইন্ডিজের ৩ উইকেটে ৭৬। 

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এরপর মদনলালের অফ কাটার 
ভেঙে দিলো ব্যাকাসের স্টাম্প। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪ উইকেটে ou | yen বিনির বল 
উড়িয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়লেন সাধুর হাতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫ উইকেটে ۱ 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি উইকেট হারায় আর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল ততোই 
বেড়ে যায়। তবে তখনও আনন্দে লাফাবার মতো অবস্থা হয়নি। লয়েড এসে ধরেছেন 
দলের হাল। তার সঙ্গে আছেন ল্যারি গোমস। কিন্তু ৮ রান করে গোমস রান আউট হয়ে 
গেলেন। ৬ উইকেটে ১২৪। লয়েড গেলেন বিনিকে মারতে | ফসকালেন। বলটা 
সামান্য বাক খেয়ে ভেঙে দিলো তার উইকেট। ৭ উইকেটে ১২৬। মুখ ভার করে লয়েড 
ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে। তিনি ততোক্ষণে বুঝে গেছেন কি হতে চলেছে। গত 
দুবারের প্রতিযোগিতায় যে দল মাত্র একটি খেলায় জিতেছে সেই ভারত অঘটন ঘটাতে 
চলেছে। হারাতে চলেছে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ান দল ওয়েস্ট ইণ্তিজকে। - 

ওদিকে ম্যালকম মার্শাল ঠকে গেলেন রবি শান্ত্রীর স্পিনের ফাদে। কিন্তু পিটোতে 
শুরু করেছেন IE রবার্টস। কাউকে পরোয়া করছেন না তিনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 
তখন ৮ উইকেটে ১৩০। মার্শালের পর হোল্ডিংকে ফিরিয়ে দিলেন শান্ত্রী। ৯ উইকেটে 
১৫৭। এর পরই খেলার চেহারা বদলে দিলেন রবার্টস আর শেষ ব্যাটসম্যান জোয়েল 
গারনার। ভারতীয়দের খুশি খুশি মুখগুলো ধীরে ধীরে ভার হয়ে উঠছে। রান উঠছে 
তাড়াতাড়ি। রবার্টস শাস্ত্রীকে এমন পেটাতে লাগলেন যে কপিল বাধ্য হলেন তাকে 
সরিয়ে নিতে। রবার্টস আর গারনারকে জব্দ করতে পারছেন না CHU | রনি উঠছে দ্ৰুত। 
দুশ রান উঠে গেছে। ভারতকে ধীরে ধীরে চাপের মুখে টোন নিয়ে যাচ্ছেন ওয়েস্ট 
ইন্ডিজের দুই ফাস্ট বোলার। 

একটু আগেই রবি শাস্ত্ৰী বেধরক মার খেয়েছিলেন। এবার আবার তার হাতেই বল 
তুলে দিলেন কপিল। যাতে স্পিনের ফাদে জড়িয়ে ফেলতে পারেন দুই বোলারের 
একজনকে। | শাস্ত্ৰীর হাতে বল দেখে খুশি হয়ে উঠলেন গারনার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তখন 
২২৮ রান। জেতার জন্যে দরকার আর ৩৫ রান। শান্ত্রীর প্রথম বল। একটু ঝোলানো। 
সামান্য সর্ট পিচ। গারনার এগিয়ে গেলেন ওভার বাউন্ডারি হাকাবার জন্যে | পারলেন 
না। বাক খেয়ে বলটা চলে গেলো কিরমানির হাতে। চকিতে তিনি ভেঙে দিলেন 
উইকেট। গারনার তখনও ক্রিজের বাইরে। ২২৮ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট 
ইন্ডিজের ইনিংস। ভারত প্রথম খেলায় জিতলো ৩৪ রানে। রবার্টস অপরাজিত রইলেন 
৩৭ রানে | গারনারের স্কোরও তাই। 


113248 হি A هون‎ u ململ‎ aa dee 


২৮ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


de প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই অঘটন ঘটালো ভারত আর জিম্বাবুয়ে। এইবার 
সেই দুদলের লড়াই ভারতকে যেতে হবে TERE ওয়েলসে। 


মহিদর অমরনাথ বললেন,_-আমাদের অবহেলা করার, আমাদের পাত্তা না দেবার 


কপিল চুপ করে ছিলেন। বললেন, আমাদের পরের খেলা জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। 
ভাবেই হোক জিততেই হবে। লড়তে হবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। জিম্বাবুয়েকে হারে 
থানা টো ম্যাচে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের সেমিফাইনালে ওঠার যথেষ্ট me 
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নি 


লিস্টাশায়ারের আবহাওয়া মোটেই ভাল নয়। প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন শনিবার, 
য় জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। 
আগে যখন ফিকশ্চার তৈরি হয়েছিলো তখন সকলে ধরে নিয়েছিলেন প্রথম 


কিন্ত প্রথমদিনই অঘটন ঘটিয়েছে এই দুটি দলই- ভারত আর জিম্বাবুয়ে | ভারত 
হারিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আর জিম্বাবুয়ে অস্ট্রেলিয়াকে x 


দরকার। 


মাঠ শুকিয়ে যাবার পর খেলা আরত হতে হতে প্রায় reb | কলিলদেব টলে জিতে 
টাকে লোন বাটি করতে। ভারতীয় বোলারদের বলে তেন জোর বাটা জিতে 


মদনলাল, বিনিকে খেলতেই পারছিলেন না জিনের বা ces গু 


কপিলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়েছেন মাশলি ৷ 
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খেলায় ওরা লিলি, লসন, হগদের মেরে ছাতু করে দিয়েছিলেন। ৫১. ৪ ওভারেই শেষ 
হয়ে গেলো জিম্বাবুয়ের ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানে। মদনলাল ২৭ রানে ৩টি, বিনি ২৫ 
রানে ২টি আর কপিল, সাধু ও শাস্ত্রী পেলেন একটি করে উইকেট। 

শ্রীকান্ত এসেই (২০) পেটাতে শুরু করলেন। গাভাসকার আউট হয়ে গেলেন ৪ রান 
করে৷ মহিন্দর অমরনাথ (88) আর সন্দীপ'পাটিল৷(৫০) ভারতকে টেনে নিয়ে গেলেন 
জয়ের পথে। ৩৭ ৩ ওভারেই ভারত জিতে গেলো ৫ উইকেটে ১৫৭ রান করে। এ 
খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হলেন মদনলাল 

সেইদিনের অন্য খেলায় ইংলণ্ড ৪৭ রানে শ্রীলঙ্কাকে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 
নিউজিল্যা্ড জিতলো ৫২ রানে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে অস্ট্রেলিয়া হারলো ১০১ রানে। 


ভারত ট্রেন্টব্রিজে এলো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার জন্যে। আগের দুটি খেলাতেই 
অস্ট্ৰেলিয়! হেরেছে। জিম্বাবুয়ে আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে। অন্যদিকে দুটি খেলাতেই 
'জিতে এসেছে ভারত। হারিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর জিম্বাবুয়েকে | দু দলের কাছেই 
তাই খেলাটির গুরুত্ব অপরিসীম। অস্ট্রেলিয়াকে লড়তে হবে অস্তিত্বরক্ষার জন্যে। মান 
সম্মান রক্ষার জন্যে। ভারতের সামনে স্বপ্ন সফল করার লড়াই। পর পর তিনটি খেলাতে 
জিততে পারলে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। 


লিলিকে। হোগানকে দলে নেওয়া হলো তার বদলে ৷ 
আগের দুটি খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যে মনোভাব দেখা গিয়েছিলো, 
যে স্পিরিট ছিলো ট্রেন্ট্রিজে তার বিন্দুমাত্র দেখা গেলো না। কপিলদেব টসে জিতে 


লাগলেন ভারতীয় ফিল্ডারদের অযাচিত সহযোগিতা | চ্যাপেল র ক্যাচ র 
পেয়ে গেলেন। বর্ডারও তাই। আগের দুটি মির উনার en 


۳-۹ 


পাকিস্তান দলের সদসা ৷ 


১০ 
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পরপর দুটি খেলায় হেরে আসা অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নেমে সেই সুযোগ পুরোপুরি 
পতিত ১৪৪ রান তুলে অস্ট্রেলিয়াকে 
শক্ত ভিতের ওপর দাড় করিয়ে দিলেন। ট্রেভর সেঞ্চুরি করলেন (১১০)। হিউজ আউট 
হলেন ৫২ রান করে। গ্ৰাহাম ইয়ালপ (অপরাজিত ৬৬) আর বর্ডার (২৬) অস্ট্রেলিয়াকে 
তিনশ গণ্ডি পার করে দিলেন। অস্ট্রেলিয়া ৬০ ওভারে করলো ৯ উইকেটে ৩২০ রান। 
কপিলদেব ছিলেন সব থেকে সফল বোলার। বারো ওভার বল করে ৪৩ রানের 
বিনিময়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার "Ba মধ্যে ৫টি উইকেটই দখল করেছিলেন। মদনলাল 
পেয়েছিলেন দুটি উইকেট | রজার বিনি ও মহিন্দর অমরনাথ একটি করে। 


ওভারের সময় ভারতের রান ৬ উইকেটে ৬৬। এই বিপর্যয়ের মধ্যে রুখে দাড়ালেন 
কপিলদেব 


কপিল ৪০ আর মদনলাল ২৭ রান করে আউট হবার পর আর বেশিক্ষণ বেচে ছিলো না 


ইংলণ্ডের কাছে। 


সবকটি দলের তিনটি করে খেলার পর দলগত অবস্থা দাড়ালো 


দুই অধিনায়ক ভারতের কপিলদেব এবং ত stan a —— 
مسب‎ 
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অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও খ বিভাগ থেকে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা 
তখনও উজ্বল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ভারতের সমান পয়েন্ট। বাকি তিনটি খেলার মধ্যে 


হয়নি। ব্যাটিংয়ের কথা তো ছেড়ে দিলাম। মনে 
NCS হবে, আমরা দেশের সম্মান বাড়াতে নামছি। খেলার আগেই হার মেনে নিলে 


জিও SE ইতিজকে হারিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি ভারত 
একদিনের ক্রিকেটও TO MN এবার আমাদের তৈরি হতে হবে আরও বড 
লড়াইয়ের জন্যে। 

সেই সভায় ভারতীয় 'জলোয়াড়রা আবার শপথ নিলেন, তারা লড়বেন। দেশের 
সম্মান বাড়াবার জন্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। 

ভারতের পরের খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে। ও 


e 
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নজরে দেখেছিলেন। হাল্কা চালে খেলতে গিয়ে হেরেছেন। এবার আর সে ভুল তারা 
করবেন না। 

রোদ ঝলমলে ওভাল ৷ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের.দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান গ্রিনিজ আর হেইন্স 
ব্যাট করতে নামলেন। ইনিংসের শুরুতেই কপিল ফিরিয়ে দিলেন গ্রিনিজকে। চুইংগাম 
চিবোতে চিবোতে মাঠে নামলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। আগের তিনটি খেলায় তিনি 
সুবিধে করতে পারেননি। নিজেকে ফিরে পেতে বুঝি বেছে নিলেন এই খেলাটি। দারুণ 
খেলতে লাগলেন ভিভ। ১৪৬ বল খেলে করলেন ১১৯ রান। হেইন্স (৩৮), লয়েড 


(৪১) আর গোমস (২৭) ছাড়া আর কেউ অবশ্য তেমন সুবিধে করতে পারেননি। wo 
ওভারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো ৯ উইকেটে ২৮২ রান। 


হলো না। আহত দিলীপকে ফিরে যেতে হলো 
প্যাভিলিয়নে। তারপর হাসপাতালে । দিলীপ বেংসরকার তখন পর্যন্ত ৩২ রান 
করেছিলেন। 


বৈংসরকারের ফিরে যাওয়াটাই কাল হলো। মহিন্দরের পাশে আর কেউ তেমনভাবে 
দাড়াতে পারলেন না। শুধু সন্দীপ পাটিল (২১) আর a 


ae নিলো ংস শেষ হয়ে গেলো ২১৬ 
য় হারের বদলা | জিতলো ৬৬ a 
দি ম্যাচ হলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। E UE 
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নিউজিল্যাওড ২ উইকেটে ইংলগুকে,আর পাকিস্তান ১১ রানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে। 
ভারতকে এবার যেতে হবে টার্নব্রিজ ওয়েলসে। সেখানে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে লড়াই। 
ভারতের কাছে এ খেলাটি ছিলো বাচার লড়াই। সেমিফাইনালে উঠতে হলে এ খেলায় 


ভারতকে জিততেই হবে। 
লণ্ডন থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যখন ওয়েলসের 
ভাবতেও পারেননি__ সেখানে কী হতে চলেছে। 


দিকে যাত্রা করলেন তখন কেউ 
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| ওদের হারানোর ব্যাপারটি নিয়ে কপিল 
তেমন চিন্তিত নয়। কিন্তু কেন যে ওর মনটা খুঁত খুঁত করছে। 


খেলোয়াড়রা মাঠে চলে এলেন। দারুণ মাঠ। বিশ্বের 
অন্যতম সেরা মাঠও বলা 


নিতে পারে। মাঠের চারপাশে বড় বড় গাছ। ঝির বিনে 
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হাওয়া বয়ে যায় মাঠের ওপর দিকে। মাঠের চারপাশে নানা রংয়ের ফুল ফুটে আছে। 
গত একশ বছরের বেশি দিন ধরে এখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। 

সেদিন ১৮ জুন ১৯৮৩। 

রোদ ঝলমলে সকাল। কপিল টসে জিতলেন। খুশি হলেন। মনের অস্বস্তিভাবটা কি 
এবার কেটে যাবে? 

সুনীল গাভাসকারকে আগের ম্যাচে- ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধ খেলানো হয় নি। 
একদিনের ক্রিকেটে গাভাসকার ঠিক সুবিধে করতে পারছেন না। কিন্তু বেংসরাণের 


গেলেন। 
দ্বিতীয় ওভারটা Sere কোন রকমে কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় ও 


হাউটনের কাছে ভারত দুটি উইকেট হারালো em দিলেন EA 
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ভারতের যা-তা অবস্থা। সেই সময় খেলতে নামলের দলনেতা কপিলদেব। অত্যন্ত 
সতর্ক তিনি। দেখেশুনে মারছেন তিনি | মারছেন শুধু লুজ বলগুলোই। অন্য সময় তিনি 
খেলছেন আত্মরক্ষামূলক খেলা। কিন্তু কপিলদেব আসার পর তিনটি ওভার যেতে না 
যেতেই ভারত হারালো যশপাল শর্মার উইকেট। হাউটনের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে 
খোচা মেরে যশপাল ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন নিজের উইকেটটা। তেরো ওভার কেটে গেছে। 
ভারতের ১৭ রানে ৫ উইকেট। দর্শকরা বিস্ময়ে جه‎ | শুধু গুটি কয়েক জিম্বাবুয়ের 
সমর্থকদের উচ্ছাস ছাড়া টার্নরিজ ওয়েলসের নেভিল মাঠ সেই মুহুর্তে নিত্তরূ। এমনটি 
যে হতে পারে দর্শকরা তা বিশ্বাসই করতে পারছেন না। 

রজার বিনি এসে কপিলের সঙ্গে লড়ছেন। দুজনেরই খেলায় আত্মবিশ্বাস। রসন আর 
কুরানকে সরিয়ে দিলেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচার। বুচাটকে সঙ্গে নিয়ে 
তিনি নিজেই আক্রমণ চালাচ্ছেন। ধীরে ধীরে রান উঠছে। মাঠের তিন হাজার দর্শকের 
বেশির ভাগই যে ভারতীয় সমর্থক তা বোঝা গেলো এতোক্ষণে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 
টেস্ট খেলোয়াড় অফ স্পিনার ট্রাইকোস বারবার বিব্রত করছিলেন বিনিকে। শেষ পর্যন্ত 
তিনি বিনিকে এল: বি. ডবলিউ করে দিলেন। তবে কপিল ও বিনি--দুজনে মিলে 
ততক্ষণে ৬০ রান তুলে ফেলেছেন। মনে হচ্ছিলো, ভারত বুঝি এবার স্কোর ভদ্ৰস্থ করার 
চেষ্টা করবে। কিন্তু পরের ওভারেই ফ্রেচারের বল রবি শাস্ত্ৰী মিড অফে তুলে দিয়ে 


গেলেন। ভারতের রান ৭ উইকেটে ৭৮। জিম্বাবুয়ে ততোক্ষণে জয়ের গন্ধ পেয়ে 
গেছে। রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঘ যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ওরাও WHE | 


কপিলদেব তখন মদনলালকে সঙ্গে নিয়ে লড়ছেন। ৩৬ ওভারের মাথায় 
কপিলদেবের ব্যক্তিগত ৫০ পূর্ণ হলো। ভারতের রান উঠলো ৭ উইকেটে ১০৬। 
শোচনীয় অবস্থাই বটে। এ পরিস্থিতিতে দুপুরের খাবার খেতে কার আর ভালো 


2 
খেলে তুলে নিলেন আর ৬২ রান। তারপরই কুরানের বলে মদনলাল হাউটনের হাতে 
বল তুলে দিলেন। ১৪০ রানে ৮ উইকেট। ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে এলো | 

এসে দাড়ালেন কপিলের 


৪৭ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


45185 ১৮টা Lolas 1577-745145 


El 


ay বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


রানের পর রান এনে দিতে লাগলো। তখনও কিন্তু কেউ বুঝতে পারেন নি কপিল 
একদিনের ক্রিকেটের সব থেকে দুরন্ত ও স্মরণীয় ইনিংসটি খেলছেন। ৪৯ ওভারের 
মাথায় কপিলের শতরাণ পূর্ণ হলো। 

কিরমানি তার অধিনায়কের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। কিরমানিকে 
আত্মবিশ্বাসী দেখে কপিল দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। খেলার বাকি ওভারে তিনি ওভার প্রতি 
৭টি করে রান তুলে নিলেন। কপিল ও কিরমানি একসঙ্গে ১৩ ওভার খেলে যোগ 
করলেন ১০০ রান। 

কপিল ব্যাট করতে নেমেছিলেন দশ ওভারের মাথায়। ভারতের তখন ৪ উইকেটে ৯ 
রান। ৫০ ওভার পরে সেই রান দাড়ালো ৮ উইকেটে ২৬৬। এর মধ্যে কপিলের 


একারই সংগ্রহ ১৭৫ (অপরাজিত)। এর মধ্যে কপিল হাকিয়েছেন ৬টি ছক্কা ও ১৬টি 
চারের মার। একদিনের ক্রিকেটে তখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত 1 


জিম্বাবুয়ে ইনিংস শুরু করলো। পঞ্চাশ ওভার প্রচণ্ড টেনশানের মধ্যে ব্যাট করে 
কপিলদেব তখন রীতিমত ক্লান্ত। তবু তাকেই বোলিং শুরু করতে 


হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। 
দলের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়ে র 
চ্যালেঞ্জ জ । এই দলটি আগের আতে কুরেন তখন ভারতীয় বোলারদের 
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তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত ক্রীড়া কীৰ্তিতে জিম্বাবুয়ের কয়েকজন খেলোয়াড় 
ঝলসে উঠেছিলেন। কুরেনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন বুচার্ট আর তারপর 
পিকওভার। FEA খুব তাড়াতাড়ি ৫৫ রান তুলে নিলেন। তাদের কোন ভারতীয় 
বোলারই বিব্রত করতে পারছেন না। 

আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না কপিলদেবের। নিজেই এবার বল করতে এলেন ৷ 
উইকেট না পেলেও জিম্বাবুয়ের রান তোলার গতি একেবারেই কমিয়ে দিলেন কপিল। 
আর মদনলালের বল মারতে গিয়ে রবি শাস্ত্রীর হাতে ধরা পড়লেন কুরেন। ৭৩ রান 
করেছেন তিনি। ১৮ রান করে বিনির বলে বোল্ড হলেন বুচার্ট। পিকওভারকে আউট 
করলেন মদনলাল। আর শেষ খেলোয়াড় ট্রাইকোস কপিলের বলে ফিরতি ক্যাচ তুলে 
দিলেন কপিলদেবেরই হাতে। ৫৭ ওভারের মাথায় ২৩৫ রানে শেষ হলো জিম্বাবুয়ের 
ইনিংস। ভারত জিতলো ৩১ রানে। 

এই খেলাটির কথা টাৰ্নৱিজ ওয়েলসের কেউ কোনদিন ভুলবেন না। ভুলবো না 
আমরাও কারণ সেদিন জিম্বাবুয়েকে হারাতে না পারলে ভারতের পক্ষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন 
হওয়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। একার চেষ্টায় একজন খেলোয়াড় কিভাবে যে একটি 
দলকে জিতিয়ে দিতে পারেন তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই খেলাটি তাই একদিনের 
ক্রিকেটের অন্যতম খেলাটি। তাই একদিনের ক্রিকেটের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ম্যাচ হিসেবে 
স্বীকৃতি পেয়েছে এই খেলাটি। সেই সঙ্গে স্মরণীয় খেলোয়াড়দের তালিকায় স্থান করে 
নিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব নিখাঞ্জ। 


| সেই খেলার সম্পূর্ণ স্কোর দেওয়া হলোঃ | 


মহিন্দর অমরনাথ ক হাউটন ব রসন 
সন্দীপ পাটিল ক হাউটন ব কুরেন 


০ 
০ 
৫ 
১ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট ৫১ 


Wh 4 ge 
অস্ট্ৰেলিয়ার মার্শ, বর্ডার ও দলের ফিজিওথেরাপিস্ট 


অস্ট্রেলিয়া দল বিমানবন্দরে এলে অভ্যর্থনা জানানো হল 


৫২ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


যশপাল শর্মা ক হাউটন 5 রসন ৯ 
কপিলদেব অপরাজিত ১৭৫ 
রজার বিনি এল বি ডব্লিউ ব ট্রাইকোস ২২ 
রবি শাস্ত্রী ক পাইক্ৰফট ব ফ্লেচার ১ 
মদনলাল ক হাউটন ব কুরেন Sa 
কিরমানি অপরাজিত ২৪ 
অতিরিক্ত (এল. বি ৯, ওঃ ৩) ১২ 
vo ওভারে_ (৮ উইঃ) ২৬৬ 
mm 
উইকেট পতন 3 ১/০, ২/৬,৩/৬, ৪/৯, ৫/১৭, ৬/৭৭, ৭/৭৮, ৮/১৪০ 
as: বুচাট ১২-২-৩৮-০ 

রসন ১২-৪-৪৭-৩ ফ্রেচার ১২-২-৫৯-১ 
কুরেন ১২-১-৬৫-৩ 5 EE 
ব্রাউন রান আউট ae 
প্যাটারসন এল বি ডব্লিউ ব বিনি % 
হেরন রান আউট : 
পাইক্রফট ক কিরমানি ব সাধু 5 
হাউটন এল বি ডব্লিউ ব মদনলাল 3 
ক্লেচার ক কপিল ব অমরনাথ 5 
কুরেন ক শাস্ত্রী ব মদনলাল 
না ১৮ 
পিকওভার ক শৰ্মা ব মদনলাল ই 
রসন অপরাজিত 1 
ট্রাইকোস ক ও ব কপিলদেব E 
অতিরিক্ত (১৭ লে বা, ৭ ওঃ, ৪ নো) 3 


es বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


উইকেট পতন ১/৪৪, ২/৪৮, ৩/৬১, ৪/৮৬, ৫/১০৩, ৬/১১৩, ৭/১৬৮, ৮/১৮৯, 
৯/২৩০। 


বোলিং 
কপিলদেব ১১-১-৩২-১ মদনলাল ১১-২-৪২-৩ 
সাধু ১১-২-৪৪-১ অমরনাথ ১২-১-৩৭-১ 
বিনি ১১-২-৪৫-২ শাস্ত্ৰ ১-০-৭-০ 
ভারত ঃ ৩১ রানে জয়ী 
ম্যান অফ দ্য ম্যাচ:ই কগিলদেব। 
সেইদিনই ASH মাঠে ছিলো দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটি খেলা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে 


অস্ট্রেলিয়ার খেলা। সেমিফাইনালে উঠতে হলে অস্ট্রেলিয়াকে এই খেলায় জিততেই 
হবে। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন- ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলাটি ফাইনাল 
খেলার রিহার্সাল। এক'সপ্তাহ পরেই সেই খেলা। 


অস্ট্ৰেলিয়াই আগে ব্যাট করতে নামলো। উড আর ট্রেভার চ্যাপেল ৩৭ রানের মধ্যেই 
আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু কিম হিউজ (৬৯), হুকস 


(৫৬), ইয়ালপ (অপরাজিত ex) 
আর মার্শের (৩৭) দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে 
কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৭. ৫ ওভারেই তুলে 


অন্য খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে ৩ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে 
হাৰিয়ে দিন। আর ইংলগডের কাছে সাত উইকেটে হার মানলো পাকিভান। Benes 
উঠলো ৷ দু বিভাগ থেকে ইংলণ্ড আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেমিফাইনালে 
Graal অন্য দুটি দল নিয়েই তখন চিন্তা ক বিভাগ থেকে নিউজিল্যাণড না পাকিস্তান 
আর খ বিভাগ থেকে ভারত না অস্ট্ৰেলিয়া 
ভাবনা আর আলোচনা। দুদিন পরে সোমবারেই 5 যেতে পারে। 
সেদিন পাকিস্তানকে খেলতে en 


কপিলদেবের মার থেকে নিজেকে বাচাতে সচেষ্ট ইংলণ্ডের গাওয়ার। 


১1৫০.০০ 11420145721 x‏ هلاظ 
লাউ ২৪ eya 5৩৬ 151৪14911৬৯‏ 


| هما‎ 0% | ৮1৮৩9 
1১1৩8১০4228] ১৬৬০ ১৯৯ چاج‎ Ble) | ১1৪ ৮ 


152৯ ৯৫} خاد علاتا علا | هاچ‎ hhc boo 
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প্রথম আঘাত হানলেন VIS | গাভাসকারকে (৯) ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ভারতের তখন 
২৭ রান। শ্রীকান্ত আর মহিন্দর অমরনাথ ৫৪ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন সেই রান। 
তারপরই মহিন্দর (১৩) আউট হলেন টমসনের বলে। তবে শ্রীকান্ত (২৪), যশপাল শৰ্মা 
(80), সন্দীপ পাটিল (৩০), কপিলদেব (২৮) আর রজার বিনির (২১) দৃঢ়তায় ভারত 
৫৫- ৫ ওভারে করলো ২৪৭ ۱ 


লিং 
অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের অসহায় করে ফেললো। মদনলালের কাটার আর বিনির 


রানে ৪টি আর রজার বিনি ২৯ রানে 
রানে। উঠলো সেমিফাইনালে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন রজার বিনি। 


সেদিন অন্য খেলায় দারুণ লড়াইয়ের 


পর পাকিস্তান ১১ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে 
হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেলো। পাকিস্তান আগে ব্যাট করে ৬০ 


١ জাহির আব্বাস ১০৩ আর ইমরান খান ৭১ 


۹ , মাৰ্টিন GH ৪৩, হাওয়ার্থ 
৩৯, ব্রাসওয়েল ৩৪ আর হ্যাডলি ২৬ রান ক a 


ARC মুদাস্সরও - 
সরফরাজ নওয়াজ ১টি উইকেট পেয়েছিলেন। تا هت‎ 


করেছিলো ১৩৬ রান। আর ইং টি ইন 


(১৯) উইকেটটি হারিয়ে করেছিলো 
রান। ফাউলার ৮১ আর গাওয়ার ২৭ রানে অপি কেটি 71 


এবা সেমিফাইনাল খেলা। ভারত খেলবে ইংলণ্ডের ন 

: ৰ ۳۱۳۵ সঙ্গে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। আর 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে নামবে ভালে 

মাসের ২২ তারিখে। ۳۳۳۱۹۶ খেলাই হবে বুধবার, জুন 


ইংলণ্ড ধরেই নিলো, ভারতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে 
হি অন্য সদ তাদের খেলতে হতো ইল উঠব ভাৱত না 


৫৯ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


লয়েড আর হোহ্ডিং--দুজনেই একমত 


৬০ 


জিততো। তবে অস্ট্রেলিয়া না লড়ে ছাড়তো না। ভালোই হয়েছে ভারতকে পাওয়া 
গেছে। ওদিক থেকে নির্ঘাৎ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফাইনালে গেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে 
লড়ার আগে খানিকটা গা ঘামাবার, খানিকটা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাওয়া যাবে 
ভারতের সঙ্গে খেলায়। 

ভারত অবশ্য এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছে, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে তবু এ 
কথা কেউই স্বীকার করতে চায় না যে একদিনের ক্রিকেটে ভারত শক্তিশালী দল। 
ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা অবাক হয়ে ভাবেন, সত্যি কেন যে ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজ আর কিম হিউজের অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে হেরেছে__কে জানে! এবার তো 
ভারত ইংলণ্ডের সঙ্গে খেলতে নামছে। এবার কপিলের দল বুঝতে পারবে__কতো ধানে 
কতো DIET | আর যাই হোক একদিনের ক্রিকেট খেলাটা সহজ নয়। 

ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা প্ৰতিদ্বন্থী হিসেবে ভারতকে পাত্তাই দিলো না। কাগজে 
কাগজে সেই কথাই লেখা হতে লাগলো। ফাইনালে ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মোকাবিলা 
কিভাবে ঝরবে তাই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো। 

আর অপমানে জ্বলতে লাগলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। তারা প্রতিজ্ঞা করেন, এই 
অবহেলার, এই অপমানের জবাব তারা দেবেন খেলার মাঠে। 

গাভাসকার বললেন,_আমায় বরং এই খেলায় বাদ দাও | 

কপিল বললেন,--আগেইতো বলেছি, তোমায় না নিয়ে আমি মাঠে নামবো না। রান 
পাওয়া আর না পাও-_তুমি খেলবে। 

SFA না প্রথম বিশ্বকাপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমার সেই ৬০ ওভারে ৩৬ রান 
করা নিয়ে ওরা এখনও ব্যঙ্গ করে লিখছে। 

__ভালোই তো! এবার তার বদলা ۱ 


দেবার বৃটিশ মনোভাব গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে। তকে হুডি মেরে উড়িছে 


মহিন্দর অমরনাথ সেবার ইংলণ্ডে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলতে 
আগে ১১টি টেস্ট ১১৯২ রান করেছিলেন ওয়েন্ট ইণ্ডিজ আর পাকিস্তানের Rem, 
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৬২ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


সেই ৩২ বছরের মহিন্দর রাগে ফুলতে লাগলেন। 
মঙ্গলবার প্র্যাকটিসের পর হোটেলে ফিরে কপিলদেব সব খেলোয়াড়দের ডেকে 
পাঠালেন। বললেন, একটাই কথা--ডু অর ডাই। বৃটিশরা আমাদের দুশ বছর দাবিয়ে 


রখোছলো। আর তাদের সে সুযোগ দেবো না । আমরাও যে এক দিনের ক্রিকেট 
খেলতে জানি__কাল তা ওদের দেখিয়ে দিতে হবে। 


বুধবার। ২২শে জুন। ওল্ড ট্রাফোর্ড। 


বেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠভরে গেছে। কপিলদেবকে সঙ্গে নিয়ে বব উইলিস 
বখন টস করতে নামলেন তখন দর্শকরা চিৎকার করছেন। সকলেই চাইছেন ইংলণ্ড টসে 
জিতুক। মাঠে যে ভারতীয় সমর্থকদেরও কমতি নেই তা বোঝা যাচ্ছিল তিন রংয়ের 
পতাকা দেখে। তারা ফ্ল্যাগ নেড়ে কপিলদেবকে উৎসাহ দিলেন। 

কিন্তু প্রথমেই হোচট খেলেন কপিল। তাকে হারিয়ে টসে জিতে গেলেন বব 
উইলিস। রোদ ঝলমলে দিনে টসে জিতে কে আর ব্যাটিং ছাড়া অন্য কিছু নেয়। সুবিধে 
পেয়েও কপিলের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কি আর করা যাৰে! 


কপিল ভার দলবল নিয়ে মাঠে নামলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খারা খেলেছিলেন 


সারানোর দায়িত্ব গাওয়ার, 21 আর বথামের ওপর। 

নতুন বলের পালিশ যখন নষ্ট হয়ে গেছে, 
আউট রর বদলী বোলার রজার বিনি ফাওলার (৩৩) আর টযাভাৱেবে (oy 
আউট করে দিলেন। মহিন্দর অমরনাথের য়ার ধর 


করতে না পারলে ইংলণ্ডের রান দুশর ঘরেও গৌছুতো না। ঠিক ৬০ ও 
ইনিংস শেষ হলো ২১৩ রানে। 


৬৪ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


গাভাসকার রুখে দাড়ালেন। শ্রীকন্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি রান তুলতে 
লে ৪৬ তোলার পর আউট হলেন শ্রীকান্ত। পরের ওভারেই গাভাসকার আউট 


ফাওলার ব বিনি 


ট্যাভারে ক কিরমানি ব বিনি OR 
গাওয়ার ক কিরমানি ব অমরনাথ 
ল্যান্ব রান আউট ES 
গ্যাটিং বঅমরনাথ I 
বথাম ব আজাদ ৰ 
গোল্ড রান আউট 05 
মার্কস ব কপিলদেব ৰ 
ডিলি অপরাজিত as 
এযালট ক পাটিল ব কপিল 3 
উইলিস ব কপিল 4 
অতিরিক্ত (১ বা, ১৭ এল বি ৭ ও, ৪ নো) 54 

en 

৬০ ওভারে ২১৩ 


ve 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 
রবি শাস্ত্রী 


৬৬ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


উইকেট পতন ১/৬৯, ২/৮৪, ৩/১০৭, ৪/১৪১, ৫/১৫০, ৬/১৬০, ৭/১৭৫, 
৮/১৭৭, ৯/২০২ 

বোলিংঃ কপিলদেব ১১-১-৩৫-৩, সাধু ৮-১-৩৬-০, বিনি ১২-১-৪৩-২, মদনলাল 
৫-০-১৫-০, আজাদ ১২-১-২৮-১, অমরনাথ ১২-১-২৭-২। 


গাভাসকার ক গোল্ড 5 এ্যালট 


শ্রীকান্ত ক উইলিস ব বথাম 

অমরনাথ রান আউট ৪৬ 
যশপাল শর্মা ক এযালট > উইলিস ৬১ 
সন্দীপ পাটিল অপরাজিত ৫১ 
কপিলদেব অপরাজিত ১ 
অতিরিক্ত (৫ বা,৬ এল বি, ১ ও, ২ নো) ১৪ 


(৫৪: ৪ ওভারে و‎ উইঃ) ২১৭ 
ব্যাট করেন RAE orem, রজার বিনি, মদনলাল, কিরমানি ও বলবিন্দর সিং 
সাধু। 

উইকেট পতন ۶ ১/৪৬, ২/৫০,৩/১৪২, ৪/২০৫ 

বোলিংঃ উইলিস ১০. ৪-২-৪২-১, ডিলি ১১-০-৪৩-০, এ্যালট ১০-৩-৪০-১, 
বথাম ১১-৪-৪০-১, মার্কস ১২-১-৩৮-০ | 


ওভালের আকাশে পাতলা মেঘ ভাসছিলো। আবহাওয়া রীতিমত ভারী। ওয়েস্ট 


57127 বর্ডার ব্যাট চালিয়ে দেখছেন বলটা গেল কোথায় ! 


৬৭ 


৬৮ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


ইন্ডিজের ফাস্ট বোলাররা এই পরিবেশের সুযোগ ভালভাবেই নিতে পারবেন। তার 
বোলারদের ওপর লয়েডের সে আস্থা ছিলো। তা যে অমূলক নয়-_খেলা আরম্ভ হতে 
না হতেই তা বোঝা গেল। 

পাকিস্তানের ইনিংসের শুরুতে মুদস্সর নজর আর ইজাজ ফাকি আউট হয়ে 
গেলেও মহসিন খান, আর জাহির আববাস রুখে দীড়ালেন। কিন্তু আ্যাণ্ডি রবার্টস, 
জোয়েল গারনার, ম্যালকম মার্শাল, মাইকেল হোন্ডিংয়ের বল পাকিস্তানকে মাথা তুলতে 
দিলো না। ল্যারি গোমসও দারুণ বল করলেন। তবে গোমস বল করতে আসায় মহসিন 
আর জাহির কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চটপট কিছু রান তুলে নিলেন। কিন্তু গোমসও দারুণ 
বল করলেন। গোমসের বল জোরে মারতে গিয়েই জাহির আব্বাস বোল্ড হয়ে 
গেলেন। এর পর আর কেউ পাকিস্তানের হাল ধরতে পারেননি। 

মহসিন অসহায়ের মতো দেখছিলেন তার দলের খেলোয়াড়দের আসা আর যাওগা। 
তার পাশে দাড়িয়ে লড়ার মতো আর কাউকে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আউট 
হলেন ৫৬ ওভারের মাথায়--৭০ রান রুরে। ততোক্ষণে পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত 
হয়ে গেছে। ৬০ ওভারে পাকিস্তান তুললো ১৮৪ রান__আট উইকেটের বিনিময়ে। 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ১৮৪ রান যে কিছুই 
EI প্রমাণ একটু পরেই পাওয়া গেলো। গ্রিনিজ (১৭) আউট হয়ে যাবার পর 
রিচার্ডস এসেছিলেন ব্যাট করতে। ৫৬ রানের 


(২৯)। গোমস এসে খেলতে শুরু করলেন ভিভিয়ান রিচার্ডসের সঙ্গে। পাকিস্তানের 


অপরাজিত রয়ে গেলেন। ৮ উইকেটে জিতে ফাইনালে উঠলো ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজ। মারকুটে ব্যাটিংয়ের জন্যে মান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার পেলেন ভিভ রিচার্ডস 


কথা। তবে তা নিয়ে তার চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি নিশ্চিত, প্রুডেনসিয়াল ট্রফি 
জেতার হ্যাট্রিক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করতে পারবে। 
ক্লাইভ লয়েডের মুখে ফুটে উঠলো হাসি৷ সে হাসির আত্মবিশ্বাসের, সে হাসি আস্থার, 


সে হাসি স্বত্তির। ভারতের সঙ্গে ফাইনাল খেলতে হবে। সুতরাং তেমন কোন চিন্তা 
নেই। 


ক্লাইভ লয়েড হাসছিলেন। হাসি তার পাশে দাড়ানো ভিভিয়ান রিচার্ডসের মুখেও | 
লয়েড FASS আজকের কাগজ পড়েছে ? 
মাথা নাড়লেন রিচার্ডস। পড়েননি। 
লয়েড বললেন, প্রুডেনসিয়াল কোম্পানি ঘোষণা করেছে, আমরা যদি এবারও 
জিততে পারি তাহলে প্রুডেনসিয়াল ট্রফি তিনবারই জেতার স্বীকৃতি হিসেবে, ট্রফিটা ওরা 
আমাদের চিরদিনের মতো দিয়ে দেবে। কি বলো, আমরা ওটা নিয়ে যেতে পারবো না? 
ভিভের মুখে হাসি। বললেন,--তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি ক্লাইভ | ফুটবলের 
বিশ্বকাপটা চিরদিনের মতো পেয়ে গেছে ব্রাজিল, আমরা পাবো ক্রিকেটেরটা। 
--ভারতকে অত আন্ডারএস্টিমেট কোরো না। 
_ হাসালে ক্যাপ্টেন। আমাদের ফাস্ট বোলাররা আছে না ?ভারতকে শুইয়ে দিতে 


ওদের বেশিক্ষণ লাগবে না। আর রান--তুমি আছো, আমি আছি, ডেসমষু, গৰ্ডন 
আছে--দৱরকার হলে ল্যারি, ব্যাকাসরাও লড়ে যাবে। তুমি একদম চিন্তা কোরো না। 
ধরে নাও ট্রফি আমরা পেয়েই গেছি। 7 

ভিভের কথা শুনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যাপ্টেন ক্লাইভ লয়েড হেসে উঠলেন। | 
পাশে দাড়িয়ে হাসলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। 


মাঠের অন্যদিকে তখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা গ্যাকটিস করছিলেন। ভারতীয় 
খেলোয়াড়দের দেখে মনে হচ্ছিলো উ. 


দেখছিলেন গাভাসকার, শ্রীকান্ত, মহিন্দর 
, রজার বিনি, সন্দীপ পাটিলদের দিকে। ভাবছিলেন, 
এরা কি কালঙা য় 


5 চমকে দেবার সুযোগ | সকলে ধরেই নিয়েছেন, 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতে গেছে। একবার হারালেও ফাইনালে ভারতকে ওরা দীড়াতেই 


2 
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বিশ্বকাপ ক্রিকেট 
৭২ 


না। বাজির was তাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফেবারিট ঠিকই--তাই বলে ভারতকে কেউ 
ধর্তব্যের মধ্যেও আনবেন না__এ আবার কেমন কথা। 

শুক্রবার রাতে হোটেলে মিটিং বসলো। 

দলনেতা কপিলদেব বললেন, বললেন,_আমরা যখন বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে 
এতোটা এগোতে পেরেছি তখন শেষটুকুই বা পারবো না কেন। দরকার হলে কাল 
লৰ্ডসে আমরা জীবন দিয়ে দেবো | 

গাভাসকার বললেন,_-ভারত থেকে হাজার হাজার ক্রিকেট উৎসাহী এসে হাজির 
হয়েছেন। তারা একটি টিকিটের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এখানকার সব ভারতীয়রা 
আছেন আমাদের পাশে। তারা আমাদের কাছে শুধু একটা জিনিসই চান।__আমরা কী 
তা দিতে পারবো না? এসো আমরা সবাই মিলে ঠিক وج ود‎ আমরা প্রাণ দিয়ে 
খেলবো। 

মহিন্দর অমরনাথ চুপচাপ থাকতেই ভালবাসেন। বিশেষ কথাটথা বলেন না। তিনি 
উঠে দীড়িয়ে বললেন,_-যে অবহেলার, যে অপমানের জবাব দিতে আমরা মাঠে 
নেমেছিলাম--তীরই চূড়ান্ত পরীক্ষা আগামীকাল। ক্লাইভের দল আমাদের প্ৰতিদ্বন্দী 
বলে ধরছেই না-_কাল লৰ্ডসে আমরা তার জবাব দেবো। 

সব কাগজেই এক কথা লিখলো, ভারত একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে ফাইনাল 
পর্যন্ত উঠেছে। এবার আর পারবে না। ক্লাইভের দল প্রডেনসিয়াল ট্রফি জোর হ্যাটট্রিক 
করবে। কেউ লিখলো-_ পডেনসিয়াল ট্রফি চিরদিনের জন্যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চলে 
যাচ্ছে। 

আর একটি কাগজ লিখলো, ভারত নয় 


q ইংলণ্ড ফাইনালে উঠলেই লড়াইটা জমতো। 
বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলাটি এবার নেহাতই একপেশে হবে | 


শনিবার, ২৫ জুন। 


তখনও ভোর হয়নি। কিন্তু লণ্ডনের ভিজে র 
ভাঙেনি__কিন্ত ভারতীয়রা রাস্তায় রাস্তায় 


পারেন-__দাম যতই পড়ুক না কেন! 


TER থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে জরুরী ফোন গেলো শিগগির পুলিস পাঠান! 
pai UTE i 

সকালবেলায় কজন কুকুর নিয়ে মাঠের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। হঠাৎ 
কুকুরগুলো ছুটে যায় বাথরুমের দিকে। পুলিস অবাক হয়ে দেখে বাথরুমের মধ্যে 


৭৩ 
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অনেক লোক। গতকাল প্র্যাকটিস দেখতে এসে ওখানে লুকিয়ে আছেন। সব ভারতীয় 
সমর্থক। অধিকাংশই ভারত থেকে এসেছেন ফাইনাল খেলাটি দেখবেন বলে। টিকিট না 
পেয়ে এ কাণ্ড করেছেন। 

ওদের যখন বাথরুম থেকে ধরে বার করা হচ্ছে তখন দেখা গেলো-__অন্যদিকের 
অনেক উঁচু গীচিল টপকে মানুষের ঢল নামছে। কজন মাত্র পুলিস দিয়ে ওদের 


Cece সকালটা ছিলো ভিজে ভিজে, স্যাতসেঁতে | বেলা বাড়ছে, কিন্তু রোদের মুখ 
দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু লৰ্ডসের চারদিকে তখন জোর ভিড়। মাঠের মধ্যে কর্মী আর 
পুলিসরা তৎপর একজন একজন করে অবাঞ্ছিত দর্শকদের বের করে দিয়েছেন ভৱা 
যাদের বার করা হলো ভীদের প্রায় সবই ভারতীয়। তারা তখন তন্ন তন্ন arm মানার 
চারপাশ, বাথরুম খুজে খুজে দেখছেন-_ কেউ রয়ে গেছে কিনা। 


করতে গেলেন তখনও মাঠ ফাকা। বাইরে 
আছে ১৩ হে চৈ। লয়েড টসে জিতলেন কপিলকে বল, 
আকাশে তখন ঝলমল করছে রোদ। লর্ডস ধীরে ধীরে মিতা 


র সর আক্রমণ শানাবেন গারনার আর হোল্ডিং 
TOPS A প্রচ সতৰক। সংযত সার আর ee 
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> 


কারা করেছেন। ভারতের তখন এ দু রানই। রবার্টসের বল গাভাসকার 
ইয়া ফেলতে গেলেন। BRS করতে চেয়েছিলেন, পারলেন না! বল Ge ann 
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ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাঠে নামলেন। তাদের মনে তখন অধিনায়কের 
কথাম_চুলো শেষ চেষ্টা করি। বিনা যুদ্ধে আমরা হার মানবো না। 

ভারতীয় দর্শকরা হতাশ হয়ে বসে আছেন। ক্যারিবয়ানদের মুখ খুশিতে উজ্জবল। 
ভাৱা ধরেই নিয়েছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতছে। কতোক্ষণে জয়টা আসে সেইটাই শুধু 


RES মদনলালকে পাঠালেন বল করতে। ভিভ ভার এক ওভারে তিনি 
বাউন্ডারি হাকালেন। তারপর মদনলালের বল মারতে গিয়ে হেইল ওরে তিনটি 


চা পানের বিরতি। ২৫ ওভারে ওয়েস্ট ইপ্ডিজের তখন ৫ উইকেটে au 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


৮১ 


va বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


ভারতীয়দের মনে তখন আশা নিরাশার দোলা। জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন তারা। কিন্তু ঠিক 
যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। 

চা খেয়ে এসে সাধু নারসারি এন্ড থেকে বল করতে শুরু করলেন। ব্যাকাস তার অফ 
স্ট্যাম্পের বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে তুলে দিলেন কিরমানির হাতে। ৬ উইকেটে 
٩۳ | দুজো লড়ছেন। মার্শাল গোড়ার দিককার অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে তাকে সঙ্গ 
দিচ্ছেন। রান উঠছে ধীরে ধীরে। ব্যবধান কমে যাচ্ছে। কম্রিবিয়ান দর্শকদের মনে আশা 
জাগছে। খুব বেশি রান তো করতে হবে না। হয়তো হয়ে যাবে। 

সূৰ্য মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। হতাশা নেমে আসছে ভারতীয় সমর্থকদের 
মনে | তখনই কপিল বল তুলে দিলেন মহিন্দরের হাতে। দলের অতি বড় প্রয়োজনের 
মুহূর্তেই এগিয়ে আসতে হয় মহিন্দরকে। মহিন্দরের প্রথম বল। সামান্য সর্টপিচ ধরনের | 
'দুজো মারতে গেলেন। বল তার ব্যাট Bea ভেঙে দিলো স্ট্যাম্প। দুজো আউট। 

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। সমর্থকদের উল্লাসে লৰ্ডস তখন 
কাপছে। তখনও ১৮ ওভার বাকি। জিততে হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বাকি তিন উইকেটে 
৬৫ রান করতে AA | 

কিন্তু গাচ রান পরে অমরনাথ আবার বাধা হয়ে দীড়ালেন। তার বল মারতে গিয়ে 
মার্শাল তুলে দিলেন RC গাভাসকারের হাতে। এরপর রবার্টসকে বোল্ড করলেন 
কপিল। আর হোল্ডিং এল বি ডবলিউ হলেন'অমরনাথের বলে। ৫২ ওভারে ১৪০ রানে 
শেষ হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস। ভারত জিতলো ৪৩ রানে। 


গাভাসকার স্লিপে তৈরি হয়েছিলেন। কপিলের বলে রবার্টস এল বি ডবলিউ হতেই 
তিনি ছুটতে শুরু করেছিলেন। তার আগে তুলে নিয়েছেন বলটা। তাদের সেই দৌড় 
শেষ হয়েছিল প্যাভিলিয়নে গিয়ে। 

তারপর? 

তারপরের কাহিনী তো সকলের জানা। 

শুধু বলার আছে একটা কথাই। 

ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে হোটেলে ছিলেন শনিবার সারা রাত সেই হোটেলের 


সামনে ভিড় জমেছিলো। শিখরা নাচছিলেন ভাঙড়া। কেউ কেউ 
| I চেঁচাচ্ছিলেন। 


আর খেলোয়াড়রা। 


ভারা তখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতো বিজয়ী বীরের বেশে বাড়ি ফিরতে চাইছেন। 
যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট ৮৩ 


একেই বলে অধিনায়োকোচিত ব্যাটিং | 


গাভাসকার ক দুজো ব রবার্টস 
শ্রীকান্ত এল বি ডবলিউ ব মার্শাল 
মহিন্দর অমরনাথ ব হোল্ডিং 
যশপাল শর্মা ক অতিরিক্ত ব গোমস 
সন্দীপ পাটিল ক গোমস ব গারনার 
কপিলদেব ক হোল্ডিং ব গোমস 
কীর্তি আজাদ ক গারনার ব রবার্টস 
রজার বিনি ক গারনার a রবার্টস 
মদনলাল ব মার্শাল 

কিরমানি ব হোল্ডিং 
বলবিন্দর সিং সাধু অপরাজিত 


অতিরিক্ত (৫ বা, ৫ লে বা, ৯ ওয়াইড, ১ নো) 


(৫৪. ৪ ওভারে) 


বোলিঃ 


TS রবার্টস ১০-৩-৩২-৩ 
জোয়েল গারনার ১২-৪-২৪-১ 
ম্যালকম মার্শাল ১১-১-২৪-২ 
মাইকেল হোল্ডিং ৯. ৪-২-২৬-২ 
ল্যারি গোমস ১১-১-৪৯-২ 

ভিভ রিচার্ডস ১-০-৮-০ 


রবার্টস এল বি ডবলিউ ব কপিলদেব 

গারনার অপরাজিত 

হোল্ডিং এল বি ডবলিউ 5 অমরনাথ 
অতিরিক্ত (বা 8, ওয়াইড ১০) 


কপিলদেব ১১-৪-১১-১ 
মদনলাল ১২-২-২১-৩ 
রজার বিনি ১০-১-২৩-১ 
অমরনাথ ৭-০-১২-৩ 

কীর্তি আজাদ ৩-০-৭-০ 


ভারত জেতে ৪৩ রানে 
ম্যান অব দ্য ম্যাচ:মহিন্দর অমরনাথ 
আম্পায়ার দ্বয় ঃ ডিকি বার্ড ও বি জে মেয়ার 


৮৭ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 
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জুলিয়ান ২৭ রানে ৪ উইকেট, ভি এ হোল্ডার 
A *বকা N ৩০ রানে ৬ উইকেট। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-€ উইকেটে ১৫৯ (৪০.১ 
০ ওভারে) সি জি TERE GG, এ জে কালীচরণ 
A ত্খ্যান ৭২, আর ও কলিঞ্জ ২৮ রানে ৩ উইকেট। 


ওয়েস্ট ইন্ডিজ € উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ 


দি ম্যাচ-এ জে কালীচরণ। 
১৯৭৫ সাল ফাইনাল খেলা 
অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১ জুন, 
১৯৭৫ সালের ওয়ার্ল্ড কাপে ৮টি দেশ ১৯৭৫ তারিখে লর্ডস, লন্ডনে | 
অংশ নেয়। দলগুলি হলো ইংলন্ড, ভারত, অস্ট্রেলিয়া টসে জয়লাভ করে। 


নিউজিল্যান্ড, পূর্ব আফ্ৰিকা, অস্ট্রেলিয়া, 
পাকিস্তান, ওয়েস্ট Soe ও শ্রীলংকা। 

প্রথম সৌঁমফাইনাল : ইংলন্ড বনাম 
অস্ট্রেলিয়া খেলা হয় ১৮ জুন, ১৯৭৫ তারিখে 
হেডিংলি, লাউসে। 

অস্ট্রেলিয়া টসে জয়লাভ করে। 

সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ইংলন্ড-৯৩ (৩৬.২ 
ওভারে) এম-এইচ ডেনিস ২৭, জি জে 
গিলপের ১৪ রানে ৬ উইকেট, এম এইচ এস 
ওয়াকর ২২ রানে ৩ উইকেট। 


ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৮ উইকেটে ২৯১ (৬০ 
ওভারে) সি এইচ লয়েড ১০২, আর বি 
কানহাই 66, কে ডি বয়েস ৩৪, জি জে 
গিলমোর ৪৮ রানে ৫ উইকেট, জে আর 
OPH 88 রানে ২ উইকেট। 

অস্ট্রেলিয়া : ২৭৪ (৫৮.৪ ওভারে) এ 
টারনার ৪0. আই এম চ্যাপেল ৬২, কে ডি 
ওয়ালটাৰ্স ৩৫, কে ডি রয়েস ৫০ রানে ৪ 

1 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে জয়ী। 
ম্যান অফ দি ম্যাচ সি এইচ লয়েড। 


অস্ট্রেলিয়া-৬ উইকেটে ৯৪ (২৮.৪ 
ওভারে) (কে ডি ওয়ালটার্স অপরাজিত ২০, 
এম এইচ এন ওয়াকার অপরাজিত ২৮ সি 
এম ওল্ড ২৯ রানে ৩ উইকেট)। অস্ট্রেলিয়া ৪ 
উইকেটে জয়ী। 

ম্যান অফ দি ম্যাচ-জি জে গিলমোর। 

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল £ নিউজিল্যান্ড 
বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮ জুন, ১৯৭৫ তারিখে 
ও ভাল, লন্ডনে। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে। 

নিউজিল্যান্ড- ১৫৮ (6২.২ ওভারে) জি 
এম টারনার-৩৬, জি পি হাওয়ার্থ ৫১, বি ডি 


2 


35 


৮৯ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


৯০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


১৯৭৫ সালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভূমিকা 
খেলা-৩টি, জয় ১টি, পরাজয় ২টি। 
ইংলন্ড বনাম ভারত। ৭ জুন, ১৯৭৫ 

তারিখে লর্ডস, লন্ডনে। ইংলন্ড টসে 

জয়লাভ করে। 
ইংলন্ড ৪ উইকেটে ৩৩৪ (৬০ ওভারে) ডি 
এল আমিস ১৩৭, কে আর ফোচার 

৬৮, এম এইচ ডেনিস অপরাজিত ৩৭. সি এম 

ওল্ড অপরাজিত ৫৯, আরিদ আলি ৫৮ রানে 

২ উইকেট। 
ভারত ৩ উইকেটে دود‎ (৬০ ওভারে) এস 

এম গাভাসকার অপরাজিত ৩৬, জি আর 

বিশ্বনাথ ৩৭, জে কে লিভার ১৬ রানে ১ 

উইকেট। ইংলন্ড ২০২ রানে জয়ী। ম্যান অফ 

দি মাচ ডি এল আমিস। 
ভারত বনাম পূর্ব আফ্ৰিকা, ১১ জুন, 

১৯৭৫ তারিখে হেভিংলি, লীডসে। পূর্ব 

আফ্রিকা টসে জয়লাভ করে। 
পূর্ব আফ্রিকা : ১২০ (66,0 ওভারে)। 

যাওয়াহর শাহ ৩৭, রমেশ সেলহি ২৩, 

আবিদ আলি ২২ রানে ২ উইকেট, মদনলাল 

১৫ রানে ৩ উইকেট, এম অমরনাথ ৩৯ রানে 

২ উইকেট। 
ভারত বিনা উইকেটে ১২৩ (২৯.৫ 

ওভারে) এস এম গাভাসকার অপরাজিত 

৬৫ এফ এম ইঞ্জিনিয়ার অপরাজিত وه‎ 

ভারত ১০ উইকেটে জয়ী। 
ম্যান অফ দি ম্যাচ এফ এম ইঞ্জিনিয়ার। 
IS বনাম নিউজিল্যান্ড। ১৪ gr, 

১৯৭৫ তারিখে ওল্ড ট্রযাফোর্ড, 

ম্যানচেস্টারে। ভারত টসে জয়লাভ করে। 
ভারত : ২৩০ (৬০ ওভারে) এফ এম 

ইঞ্জিনিয়ার ২৪, এ ডি গায়কোয়াড় ৩৭, এস 
আবিদ আলি ৭০, এস ভেস্কটরাঘবন 
অপরাজিত ২৬, বিজে ম্যাককেইন ৪৯ রানে 

৩ উইকেট, আর জে হেডলি ৪৮ রানে ২ 


উইকেট, ডি আর হেডলি ৩২ রানে ২ 
উইকেট, এইচ জে হাওয়ার্থ ৪৮ রানে ২ 


1 
নিউজিল্যান্ড : ৬ উইকেটে ২৩৩ (৫৮.৫ 
ওভারে) জি এম টারনার অপরাজিত ১১৪, 
বি ফে হেস্টিং ৩৪, আবিদ আলি ৩৫ রানে ২ 

উইকেট 


1 
নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী। 
ম্যান অফ দি ম্যাচ জি এম টারনার। 


১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপ 


অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশ: ভারত, ওয়েস্ট 


ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, ইংলন্ড, 
অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান 


ওভারে) সি জি গীনিজ ৭৩, ডি এল হেইনস 
va আই ভি এ রিচার্ডর্স৪২, আসিফ ইকবাল 
৫৬ রানে ৪ উইকেট। 

পাকিস্তান ২৫০ (মজিদ খান ৮১, জাহির 
SISTA ৯৩, সি ই এইচ Sed ২৯ রানে ৩ 


> 


é 


৯২ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


উইকেট, আই ভি এ রিচার্ডস ৫২ রানে ৩ 
উইকেট)। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩ রানে জয়ী। ম্যান অফ 
দি ম্যাচ সি জি গ্রীনিজ। 
سس‎ ফাইনাল —— 
ইংলন্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ود‎ জুন, 
১৯৭৯ তারিখে লর্ডস, লন্ডনে। ইংলন্ড টসে 
| জয়লাভ করে। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ২৮৬ (৬০ 
ওভারে) আই ভি এ রিচার্ড অপরাজিত 
১৩৮, সি এল কিং ৮৬, পি এইচ এডমন্ডস৪০ 
রানে ২ উইকেট, আই টি বথাম ৪৪ রানে ২ 
| উইকেটে জয়ী। 
ইংলন্ড ১৯৪ (৫১ ওভারে) জে এম 
ব্রিয়ারলি ৬৪, জি বয়কট &৭, জি এ গুচ ৩২, 
জে গারনার ৩৮ রানে & উইকেট, সি ই এইচ 
TTD ৪২ রানে ৩ উইকেট। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯২ রানে জয়ী। ম্যান অফ 
দি ম্যাচ আই ভি এ রিচার্ডস। 
|| ১৯৭৯ সালে ভারতীয়দের ভূমিকা || 
খেলা ৩টি, জয় নেই, পরাজয় ৩টি। ভারত 
বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯জুন, ১৯৭৯ তারিখে 
| বার্মিংহামে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ 
করে 
ভারত : ১৯০ (৫৩.১ ওভারে)। জি আর 
বিশ্বনাথ ৭৫, এম এ হোল্ডিং ৩৩ রানে ৪ 
| উইকেট, এ এম ই রবার্টস ৩২ রানে ২ 
উইকেট। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ উইকেটে ১৯৪ (৫১.৩ 
ওভারে)। সি জি গ্রীনিজ অপরাজিত ১০৬, 
ডি এল হেইলস ৪৭. কপিলদেব ৪৬ রানে ১ 
উইকেট। ওয়েস্ট হান্ডজ ৯ উইকেটে জয়ী। 
মান অফ দি ম্যাচ সি জি গ্রীনিজ। 
ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড। ১৩ জুন, 
১৯৭৯ তারিখে হেডিংলি লীডসে। 


| নিউজিল্যান্ড টসে জয়লাভ করে। 


শা 


উইকেট, এম অমরনাথ ২৭ রানে ২ ডইকেট। 


ভারত ১৮২ (66.6 ওভারে) এস ax | 
গাভাসকার 66, বি পি প্যাটেল ৩৮, 
কপিলদেব ২৫, কে বি ঘাউড়ি ২০, বি এল 
কেয়ারন্স ৩৬ রানে ৩ উইকেট, 

নিউজিল্যান্ড ২ উইকেটে ১৮৩ (৫৭ 
ওভারে) জে জি রাইট ৪৮, বি এ এডগার 
অপরাজিত ৮৪, জি এম টারনার অপরাজিত 
৪৩, এম অমরনাথ ৩৯ রানে ১ উইকেট। 
নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি 
ম্যাচ বি এ এডগার। 

শ্রীলংকা বনাম ভারত। ১৬/১৮ জুন, 
১৯৭৯ তারিখে ম্যানচেস্টারে। ভারত টসে 
জয়লাভ করে। শ্রীলংকা ৫ উইকেটে ২৩৮ 
(৬০ ওভারে) এস ওয়েত্তিমৃনি ৬৭, আর এল 
ডায়াস 60, এল আর ডি মেন্ডিজ ৬৪, এম 
অমরনাথ ৪৩ রানে ৩ উইকেট। 

ভারত ১৯১ (৫৪.১ ওভারে) এ ডি 
গায়কোয়াড় ৩৩, ডি বি বেগসরকার ৩৬, 


রানে ৩ উহকেট। শ্রীলংকা ৪৭ রানে জয়ী। 
ম্যান অফ দি ম্যাচ এল আর ডি মেন্ডিজ। 
_ ১৯৮৩ সালের ওয়ার্ল্ড কাপ 
অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশ الك‎ Seay, 
নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, 
অস্ট্রেলিয়া, য়, ভারত, ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ। 
প্রথম সেমিফাইনাল : ইংলন্ড বমাম 
ভারত ২২ জুন, ১৯৮৭ তারিখে ম্যানচৈস্টারে 
ওল্ড ট্যাফোৰ্ডে। ইংলন্ড টসে জয়লাভ করে। 
ইংলন্ড ২১৩ (৬০ ওভারে) জি ফাউলার 
৩৩, সি জে ট্যাভারে ৩২. এজে ল্যাম্ব ২৯, জি 
আর ডিলি অপরাজিত 20, কপিলদেব ৩৫ 
রানে ৩ উইকেট, আর Rf ৪৩ রানে ২ 


ভারত ৪ উহকেটে ২১৭ (48.8 ও ভাৱে) 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


৯৩ 


৯৪ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


এম অমরনাথ ৪৬, যশপাল শর্মা ৬১, এস এম 
পাতিল অপরাজিত ৫১, এস এম গাভাসকার 
২৫, আই টি বথাম ৪০ রানে ১ উইকেট। 
ভারত ৪ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ 


জয়লাভ করে। 

পাকিস্তান ৮ উইকেটে ১৮৪ (৬০ 
ওভারে) মহসিন খান ৭০, জাহির আব্বাস 
৩০, এম ডি মার্শাল ২৮ রানে ৩ উইকেট, এ 
এম ই রবার্টস ২৫ রানে ২ উইকেট। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ উইকেটে ১৮৮ (৪৮.৪ 
ওভারে) আই ভি এ রিচার্ডস অপরাজিত 
৮০, এইচ এগোমস অপরাজিত 6০, আবদুল 
কাদির ৪২ রানে ১ উইকেট। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী। ম্যান 
অফ দি ম্যাচ মাই ভি এ রিচার্ডস। 
ফাইনাল سب‎ 

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৫ জুন, 
১৯৮৩ তারিখে লন্ডনের লর্ডসে। ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে। 

ভারত ১৮৩ (68.8 ওভারে) কে শ্ৰীকান্ত 
৩৮, এম অমরনাথ ২৬, এস এম পাতিল ২৭, 
এ এম ই রবার্টস ৩২ রানে ৩ উইকেট, এম ডি 
মার্শাল ২৪ রানে ২ উইকেট, এম এ হোল্ডিং 
২৬ রানে ২ উইকেট, এইচ এ গোমস ৪৯ 
রানে ২ উইকেট। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০ (৫২ ওভারে) আই 
ভি এরিচার্ডস ৩৩, পি জে এল দৃর্জো ২৫, বি 
এস সাধু ৩২ রানে ২ উইকেট, মদনলান ৩১ 
রানে ৩ উইকেট, এম অমরনাথ ১২ রানে ৩ 
উইকেট। 

ভারত ৪৩ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ 
[এম অমরনাথ। 


চুড়ান্ত গ্রুপ তালিকা ১৯৮৩ 


গ্ৰুপ এ খেলা জয় পরাজয় পয়েন্ট 
ইংলন্ড y 6 د‎ 20 
পাকিস্তান ৬ 9 و‎ ১২ 
নিউজিল্যান্ড y ৩ ৩ ১২ 
শ্রীলংকা ৬ ১ 6 ৪ 

* দ্রষ্টব্য : পাকিদ্তান রান সংগ্রহের গড়ে 
এগিয়ে থাকার জন্য সেমিফাইনালে উন্নীত 
zu 

গ্রুপ বি খেলা জয় পরাজয় পয়েন্ট 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ ¢ ১ ২০ 
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ভারতের অন্যান্য খেলাগুলির বিবরণ :- 
ম্যাচ নং ১-ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯, 
১০ জুন ১৯৮৩ তারিখে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড. 
ম্যানচেস্টারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ 
করে! ভারত : ৮ উইকেটে ২৬২ (vo 
ওভারে)। যশপাল শর্মা ৮৯, এসএম পাতিল 
৩৬, আর বিন্নি ২৭, মদনলাল অপরাজিত 


২১, এম এ হোল্ডিং ৩২ রানে ২ উইকেট। 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


1 علاط[‎ 2144১ ৮৪০ ble BIB Alle poll جات‎ 


১ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২৮ (68,9 ওভারে) এ এম 
ই রবার্টস ৩৭, জে গারনার ৩৭, সি জি 
গ্ৰীনিজ ২৪, ডি এল হেইনস ২৪, আর বিন্নি 
৪৮ রানে ৩ উইকেট, আর জে শাস্তি ২৬ 
রানে ৩ উইকেট। ভারত ৩৪ রানে জয়ী। 
ম্যান অফ দি ম্যাচ জে শর্মা। 

ম্যাচ ۰: ২-ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে। 
১১ জুন ১৯৮৩ তারিখে গ্রেস রোড, 
লিসেস্টারে। ভারত টসে জয়লাভ করে। 
'জিম্বাবোয়ে ১৫৫ (63.8 ওভারে) জি এ 
প্যাটারসন ২২, ডি এল হাউটন ২১, আইপি 
বুটেহার্ট অপরাজিত ২২, মদনলাল ২৭ রানে 
৩ উইকেট। 

ভারত 6 উইকেটে ১৫৭ (৩৭.৩ ওভারে) 
এম অমরনাথ ৪৪, এস এম পাতিল ৫০, কে 
শ্রীকান্ত ২০, পি DIA ই রসন ১১ রানে ২ 
উইকেট। ভারত 6 উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ 
দি ম্যাচ এম লাল। 

ম্যাচ নং-৩ : অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত। 
১৩ জুন, ১৯৮৩ তারিখে টেস্ট বীজ, 
নটিংহামে। অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ৩২০ (৬০ 
ওভারে)। টি এম চ্যাপেল ১১০, কে জে 
হিউজেস 6২, জি এন ইয়ালোপ অপরাজিত 
৬৬, কাপলদেব ৪৩ রানে ৫ উইকেট। ভারত 
১৫৮ (৩৭.৫ ওভারে)। কে শ্রীকান্ত ৩৯, 
কপিলদেব 80, মদনলাল ২৭, কে এইচ 
ম্যাকলিয়ে ৩৯ রানে ৬ উইকেট, টি জি 
হোগান ৪৮ রানে ২ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া 
১৬২ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ টি এম 
চ্যাপেল। 

ম্যাচ নং-৪ : ভারত বনাম ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ। ১৫ জুন ১৯৮৩ তারিখে ওভালে। 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে। ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ২৮২ (৬০ ওভারে) ডি 
এল হেইলস ৩৮, আই ভি এ রিচার্ডস ১১৯, 
সি এইচ লয়েড ৪১, আর এম এইচ RÊ ৭১ 
রানে ৩ | ভারত-২১৬ (6৩.১ 


ওভারে) এম অমরনাথ ৮০, কপিলদেব ৩৬, 
এম এ হোল্ডিং 80 রানে ৩ উইকেট, এ এম ই. 
রবার্টস ২৯ রানে ২ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
৬৬ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ আইভি এ 
রিচার্ডস। 

ম্যাচ নং-$ : ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে। 
১৮ জুন ১৯৮৩ তারিখে নেভিল গ্রাউন্ড, 
টানব্রীজওয়েলসে। ভারত টসে জয়লাভ 
করে। ভারত : ৮ উইকেটে ২৬৬ (৬০ 
ওভারে) কপিলদেব অপরাজিত ১৭৫, আর 
এম এইচ বিন্নি ২২, এস কিরমানি ২৪, পি 
ডবল ই রসন ৪৭ রানে ৩ উইকেট, কে এম 
কারেন ৬৫ রানে ৩ উইকেট। জিম্বাবোয়ে 
206 (69 ওভারে)। আর ভি ব্রাউন ৩৫, কে 
এম কারেন ৭৩, জি এ প্যাটারসন ২৩, 
মদনলাল ৪২ রানে ৩ উইকেট, আর এম এইচ 
বিন্নি 86 রানে ২ উইকেট। ভারত ৩১ রানে 
জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ কপিলদেব। 

ম্যাচ নং-৬ : অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ২০ 
জুন ১৯৮৬ তারিখে কাউন্টি গ্রাউন্ড, 
চেমসফোর্ডে ভারত টসে জয়লাভ করে। 

ভারত : ২৪৭ (66.6 ওভারে) কে 
শ্রীকান্ত ২৪, যশপাল শর্মা ৪০, এস এম 
পাতিল ৩০, কপিলদেব ২৮, আর এম হগ 
80 রানে ৩ উইকেট, জে আর টমসন 6১ 
রানে ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ১২৯ (৩৮.২ 
ওভারে) জি এম উড ২১, জি এন ইয়ালোপ 
১৮, এ আর বর্ডার ৩৬, মদনলাল ২০ রানে ৪ 
উইকেট, আর এম এইচ বিন্নি ২৯ রানে ৪ 
উইকেট। ভারত ১১৮ রানে জয়ী। ম্যান অফ 
| দি ম্যাচ আর এম এইচ fahr 


= 
Le 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


শতরানের সম্পূর্ণ তালিকা 
কঃ নংকে করেছেন কোন দেশের কার বিরুদ্ধে স্হান সাল 
১। কপিলদেব অপরাজিত ভারত জিম্বাবোয়ে bride ওয়েলস ১৯৮৩ 
> 
| 3 জি এম টারনার নিউজিল্যান্ড পূর্ব আফ্রিকা এজবাস্টন ১৯৭৫ 
| অপরাজিত ১৭১ 
ol আই ভি এ রিচার্ডস ওয়েস্ট ইণ্ডিজইংলন্ড TER ১৯৭৯ 
অপরাজিত ১৩৮ 
بو‎ ডি এল আমিস ইংলণ্ড ভারত AOA ১৯৭৫ 
১৩৭ 
| اه‎ কে ডৰু আর ইংলণ্ড নিউজিল্যান্ড ট্রেন্টব্রীজ ১৯৭৫ 
| ফেচার دود‎ 
| ৮৷ ডি আই গাওয়ার ইংলণ্ড Fae টাউন্টন ১৯৬৩ 
১৩০ 
al আই ভি এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ্ভার ত ওভাল ১৯৬৩ 
। রিচার্ডস ১১৯ 
| انا‎ জি এম টারনার নিউজিল্যান্ড ভারত ওল্ড ট্রাফোর্ড ১৯৭৫ 
| অপরাজিত ১১৪ 
৯। টি এম চ্মাপেল অস্ট্রেলিয়া ভারত ট্রেন্ট বীজ ১৯৮৩ 
N ১১০ 
i sol সি জি গ্ৰীনিজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ঞভারত এজবাস্টন ১৯৭৯ 
৷ অপরাজিত ১০৬ 
} ss সি জি গ্ৰীনিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজজ্িম্বাবোয়ে উয়সেস্টার ১৯৮৩ 
অপরাজিত ১০৫ 
১৯। জাহির আব্বাস পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড টেন্টবরীজ ১১৮৩ 
অপরাজিত ১০৩ 
ود‎ ইমরান খান পাকিস্তান শ্রীলস্কা হেডিংলি ১৯৮৩ 
অপরাজিত ১০২ 
১৪। সি এইচ লয়েড ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়া লর্ডস ১৯৭৫ 
১০২ 
১৫। এ জে 5 ইংলণ্ড নিউজিল্যান্ড ওভাল ১৯৮৩ 
১০২ 


| 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট ৯৯ 


—— —— 
চেতন শম, ভারতের অন্যতম সফল বোলার | 


ইমরান। 8 লি CES 


১০০ 


বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


অন্যান্য দেশগুলির ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান 


ডেভিড হাউটন জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়া সাউদাম্পটন ১৯৮৩ 
86 
ব্রেনডন SEH শ্ৰীলক্কা পাকিদ্ভান, সোয়ান সী ১৯৮৩ 
৭২ 
ফারাসাত আলি পূর্ব আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড এজবাদ্টন ১৯৭৫ 
86 


zn শেলি কানাডা পাকিস্তান হেডিংলি ১৯৭৯ 
86 


পাকিস্তান শ্ৰীলঃকা dre 


2 
8 
cu 
3 


নিউজিল্যান্ড ইংলণ্ড ওভাল 
ان‎ আই ভি এ রিচার্ডস ওয়েস্ট ইণ্ডিজঅস্ট্রেলিয়া লর্ডস 


অপরাজিত ৯৫ 

8 জাহির আব্বাস পাকিস্তান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ওভাল 
৯৩ 

ডি আই গাওয়ার ইংলন্ড নিউজিল্যান্ড বার্মিংহাম‏ اه 
অপরাজিত ৯২‏ 


ওয়েস্ট ইন্ডিজঅস্ট্রেলিয়া লৰ্ডস 


ওভাল ১৯৭৫‏ وگ এঞালান টারনার অস্ট্রেলিয়া‏ اناد 
১০১‏ 


2 


১০১ 
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১০২ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


বিভিন্ন দেশের ভমিকা 


সর্বোচ্চ সংগৃহীত রান (৩০০ বা তার বেশি) 


দুই দেশ স্হান 


জ্কা সোয়ান সী 
৩৩৪-৪ ইংলণ্ড ভারত লর্ডস 
৩৩৯-৯ ইংলণ্ড শ্রীলম্কা টাউন্টন 
৩৩০-৬ পাকিস্তান শ্রীলস্কা টেন্ট্রীজ 
৩২৮-৫ অস্ট্রেলিয়া das” ওভাল 
৩২২-৬ ইংলণ্ড নিউজিল্যান্ড ওভাল 
৩২০-৯ অস্ট্রেলিয়া ভারত ট্েনবীজ 
৩০৯-৫ নিউজিল্যান্ড পূর্ব আফ্রিকা এজবা'স্টন 


۲۲۳۲ দেশের সর্বোচ্চ সংগৃহীত রান 


১৯৭৫, ১৯৭৯ এবং ১৯৩ - এই তিনটি বিশ্বকাপের পরিসংখ্যানগত সম্পূৰ্ণ রেকর্ড | 
সিএ অকা a 


দেশ নির্ধারিত জয় পরাজয় TAFE মোট সফলতার 
খেলা (৪ পয়েন্ট) অসম্পূর্ণ পয়েন্ট শতাংশ 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮ ১৫ ২ > ৬২ ৮৬.১১ 
ইংলণ্ড ১৬ ১২ 8 - ৪৮ 96.00 
ভারত ১৪ ৭ ৭ = ২৮ 60.00 
নিউজিল্যাণ্ড ১৪ ৭ ৭ - ২৮ 60.00 
অস্ট্রেলিয়া ১৪. y ৮ = 28 ৪8২.৮৫ 
শ্রীলঙ্কা ১২ ২ ৯ ১ ১০ ২০.৮৩ 
জিম্বাবোয়ে y > 6 - 8 ১৬.৬৬ 
পূর্ব আফ্ৰিকা ৩ 0 ৩ - 0 = 
কানাডা ৩ 0 ৩ E 0 = 


= e 
vel nen lee mean an 


লা TEE 


ওভাল ১৯৭৯ 
২৮৮-৯ শ্ৰীলক্কা পাকিস্তান সোয়ান সী ১৯৮৩ 
২৬৬-৮ ভারত জিম্বাবোয়ে 82 ওয়েলস ১৯৮৩ 
২৪০- জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়া সাউদাম্পটন ১৯৬৩ 


= 


e 


e 


u 


14205 Elo 12915 882 216 


ইংলণ্ডের ۱ 


Dos 


Liso এই 44৪৯ إمرو إضماناك‎ TOS 


CARS 45431 abla ২1৮1৮ )8 و«(‎ 
تفت‎ ৮১৪2 EIER CESTA (ap)eos 
৷ OARS kale هاظه‎ Malz ৫489 tenloss | 
| 996 PEA ০১৪ هضف‎ (0)০-২০৩. | 
q! Gars Alt Ae ea 2512 lille  (z'ao)ers 
1৮৯ 1৮ 04005 ৮052520484৪ | 
9 DOSS TESTS) Meg 105 pl, (order | 
এ هط‎ 
Db ১৪৩০ جزتة إملكنا‎ ১৯ (SOS 
۱۵۹6 IAAT جيه‎ ০ 45 Ibs loll (tbe) | 
২৮২২ AMRIT حيو‎ ESE 12114 و«(و0ع)‎ 
belle ble ১৯22৯] bi ২252 رھ‎ দা 
(ke slo ১৮৮, eu) مالاا شاط‎ 9128 
OARS 5৪:7৪ ESTAN chia 8:09 
Bibel 
DAYS MELD 24524 ১০৯1০ ০ৎ-২২ 
| OARS, চালা 15 bean | 
a Dees, |‘ Qelb am 1০০১০ এই quo SEE 
98 DASS Liso abeja Diaz A09 | 
খত bles ০৯০ Bae ৮ AS-089 
CARS kak 15525 ৪ ৮০০ ২-৬৪9 
Does kale 05২০5 eng gun 185 
a 9৮২২ Was جع مه‎ 825০5 Son 
OARS ৬৫.৪৫৫ عمط مها‎ EIER 96-46 | 
ARs be تا‎ ESA Hoses Be | 
শ্বো লৰ ৰ ا‎ 2 


alle عقاط‎ eu Loe طط‎ ab) 2৯27৮ 
سس‎ OES do ql 


(১২০15 009) اط‎ ৫৮০ 1৯২০1০২৬৯৭৬ 


9928] 14৬৮ ৪০৩ 


১০৬ বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


সর্বনিম্ন সর্বমোট রান সংখ্যা (১৯৯ বা তার কম) 

২২: ৮‏ ———_——_ ی 
রান-উইকেট বিজয়ী দল বিজেতা দল স্হান সাল‏ 

৯১-১২ ইংলন্ড কানাডা ওল্ড ট্রাফোর্ড ১৯৭৯ 
১৭৩-১১ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শ্ৰীলঙ্কা ওল্ড ট্রাফোর্ড ১৯৭৫ 
১৮৭-১৬ অস্ট্রেলিয়া RAG হেডিংলি ১৯৭৫ 

১৯৮৩ সালের সর্বানম্ন সর্বমোট রান 
২৭৩-১১ ইংলণ্ড Ma হেডিংলি ১৯৮৩ 


১০ উইকেটে ভারত পূর্ব আফ্রিকা হেডিংলি ১৯৭৫ 
১০ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিম্বাবোয়ে এজবাস্টন ১৯৮৩ 
২০২ রানে Ray ভারত লর্ডস ১৯৭৫ 
১৯৬ রানে ইংলণ্ড পূর্ব আফ্রিকা এজবাস্টন ১৯৭৫ 


২ উইকেটে নিউজিল্যান্ড ইংলণ্ড এজবাস্টন ১৯৮৩ 
৯ রানে ইংলণ্ড নিউজিল্যান্ড ওল্ড ট্রাফোর্ড ১৯৭১৯ 
১১ রানে পাকিস্তান শ্রীলম্কা হেডিংলি ১৯৬৩ 
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বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


sor বিশ্বকাপ ক্রিকেট 
বিশবকাপে বিভিন্ন উইকেটের জুড়িতে সংগৃহীত রানের রেকর্ড 
سس‎ 


১ম উইকেটে ১৮২ আর বি ম্যাকোসকার (৭৩) এবং এ টারনার (১০১)-ওভালে 
১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলস্কা। 

২য় উইকেটে ১৭৬ ডি এল আমিস (১৩৭) এবং কে ডবল্যু আর OBITS (৬৮)-লৰ্ডসে 
১৯৭৫ সালে ইংলণ্ড বনাম ভারত। 

৩য় উইকেটে ১৯৫ সি জি গ্রিনিজ (অপরাজিত ১০৫) এবং এইচ এ গোমস 

(অবিচ্ছিন্ন জুটি) (অপরাজিত ৭৫)-গরসেস্টারে-১৯৮৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
বনাম জিম্বাবোয়ে। 

SE উইকেটে ১৪৯ আর বি কানহাই (৫৫) এবং সি এইচ লয়েড (১০২)-লর্ডসে 

১৯৭৫ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া। 

৫ম উইকেটে ১৩৯ আই ভি এ রিচার্ডস (অপরাজিত ১৩৮) এবং সি এল কিং 
(৮৬)-লর্ডসে ১৯৭৯ সালে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংলন্ড। 

উইকেটে ১৪৪  ইমরাণ খান (অপরাজ্রিত ১০২) এবং শাহিদ মেহবুব (৭৭)-‏ كد 
লিডসে ১৯৮৩ সালে পাকিস্তান বনাম শ্ৰীলফ্কা।‏ 

৭ম উইকেটে 6 ডি এ জি ফেচার (অপরাজিত ৬৯) এবং আই পি বুচার 

(অবিচ্ছিন্ন জুটিতে) (অপরাজিত ৩৪)-নটিংহামে ১৯৮৩ সালে। জিম্বাবোয়ে বনাম 
অস্ট্রেলিয়া। 


৮ম উইকেটে ৬২ কপিলদেব (অপরাজিত ১৭৫) এবং এস মদনলাল (১৭)- 
ওয়েলসে ১৯৮৩ সালে। ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে। 

৯ম উইকেটে ১২৬. কপিলদেব (অপরাজিত ১৭৫) এবং এস এইচ এম কিরমানি 

(অবিচ্ছিন্ন জুটিতে) (অপরাজিত-২৪)-টার্নব্রীওয়েলসে ১৯৮৩ সালে। ভারত বনাম 

জিম্বাবোয়ে। 

১০ম উইকেটে ৭১ এ এম ই রবার্টস (অপরাজিত ৩৭) এবং জে গারনার (৩৭)- 
ম্যানচেষ্টারে ১৯৮৩ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত। 

ডি সি FF (১১১)। ১৯৮৬-৮৭ সালে 

জয়পুরে। অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত। 

২য় উইকেটে ২২১ সি জি গ্রিনিজ (১১৫) এবং আই ভি এ রিচার্ডস (১৪৯)- 
১৯৮৩ ৮৪ সালে জামসেদপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত। 

৩য় উইকেটে ২২৪ ডি এম জোনস (অপরাজিত ৯৯) এবং এ আর বর্ডার 

(অবিচ্ছিন্ন জুটিতে), (অপরাজিত ৯১৪)। ১৯৮৪-৮৫ সালে আডিলেডে অস্ট্রেলিয়া 
বনাম শ্রীলঙ্কা। 

84 উইকেটে ১৭৩ 


ডি এম জোনস (১২১) এবং এস আর ওয়াগ (৮২) ১৯৮৬-৮৭ 
1 সালে পার্থে। অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্ঠান। 


১ম উইকেটে ২১২ জি আর মার্শ (১০৪) এবং 


& 


১০৯ 


১০০৪৯, 


ওয়ার্ল্ড কাপ হাতে কপিলকে করমর্দন করছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৷ 


4০2১৫15৮187 ৬2৮০ الع‎ ৯৮/৭০/৮১০৮ ৬ كما‎ 
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BOS هقالع‎ ‘Braille عزاتمر‎ BARE (xe DeVito) 

FE) ا‎ k7 ১৮০ (CAS 21152) kA ঢ چرچ يه‎ 
vers 

Bibb 2810 1152215940544 15204 ০এ৩ৎ-(৪ই Salbe) 
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122৯8 Bibb Maa abetos 154 bass 

(OR) 59482 Loo bi seo (29 ৩৪1১০) ৪ چ‎ pl 

144.244) 

এ 5548 HO 11415911525 52218 ৮৭-৭এতত- (৭৭) 
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বিশ্বকাপ ক্রিকেট 


৪৮ রানে ৫টি জে জি গিলমোর অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ লর্ডস/ 
১৯৭৫ 


অন্যানা দেশের সেরা বোলিং হিসাব 


৪২ রানে ৪টি Buße জিম্বাবোয়ে অস্ট্রেলিয়া টেন্ট্বীজ/ 
১৯৮৩ 


৬৩ রানে ৩টি জুলফিকার আলি পূর্ব আফ্রিকা ইংলণ্ড  একজবাস্টন/ 
১৯৭৫ 

২৭ রানে ২টি সি সি হেনরি কানাডা অস্ট্রেলিয়া এজবাস্টন/ 
১৯৭৯ 


পাচ বা ততোধিক উইকেট দখলকারীর সম্পূর্ণ তালিকা। 
০১৩১২ IA = 


উইকেট বোলার কোন দেশের কার বিরদ্ধে স্হান/সাল 
ده‎ রানে ৭টি ডবল্য ডবল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়া হেডিংলি/ 
ডেভিস 


১৪ রানে ৬টি জি জে গিলমোর অস্ট্রেলিয়া ইংলন্ড en) 

৩৯ রানে ৬টি কে এইচ মাকলি অস্ট্রেলিয়া ভারত peña, 

২১ রানে ৫টি আলান হার্ট অস্টেলিয়া কানাডা FR 

রানে ৫টি আর জে হাড়লি নিউজিল্যান্ড das in‏ ود 

৩২ রানে টি এ ডি মেল শীল 'কা নিডউাঙ্ছলাান্ড ay 

৩৪ রানে ৫টি ডি কে লিলি অস্ট্রোনিয়া পাকিস্তান টা 

৩৮ রানে ৫টি জি গারনার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংলন্ড 5), 
১৯৭৯ 

৩৯ রানে ৫টি ভি জে মার্কস ইংলণ্ড Pasar টাউল্টন/ 
১৯৮৩ 


৩৯ রানে এটি এ ডি' মেল 


CRICKET FOR PEACE 


